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তাহ 76 
পন সভা আ্টল অরিন 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং 
আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 


৪-1181|: 0100110)091100100)011211.0011 


সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে প্রধানমন্ত্রী শ্বীরাজীব গান্ধী পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের ভিত্তি 
প্রস্তর স্হাপন উপলক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেল। যঞ্চে উপবিষ্ট ডানদিক থেকে বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ষ শ্রীলিমাইসাধন বসু, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রী শ্রী পি. ভি. নরসীমারাও, 
রাজ্যপাল শ্বীউমাশঙ্কর দীক্ষিত এবং পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
শীপ্রভাস ফদিকার। 


বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় । 
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে । বাধিক চীদা সডাক ১০ টাকা । 
ষাল্মাসিক সডাক ৫ টাকা । 


পাঠকদের প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গ পল্লিকা প্রসঙ্গে" চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির 
সঙ্গ স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোনর প্রয়োজন নেই । প্রয়োজনবোধে 
সব পন্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপন্দ্রের সার্ভিস 
ডাকটিকিটই কেবল বাবহার করা চলে । 


প্রধান সম্পাদক 


প্রীতীন্দ্র কুষ্ ভট্টাচার্য 
সম্পাদক ঃ বীরেন্দ্র দত্ত 


প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা 


মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা £ 
সম্পাদকীয় দস্তর তথা অধিকর্তা 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৩ আর এন মুখার্জি রোড 


কলিকাতা-৭০০০০১ 


ছবিঃ অরিজিৎ ভট্টাচাষ 


সরকারি বিজপ্তি ও ঘোষণাঃ 

$ বাংলার সাংস্কৃতিক এঁতিহা ভারতের অন্য রাজ্গুলির প্রেরণার উৎস 

গু ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পশ্চিমবত্গের উজ্জুল উপস্হিতি 

গু ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রীর ভাষণ 

পশ্চিমবঙ্গে উপ-নির্বাচন 

বিশেষ নিবম্ধঃ 

গ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখান্যর স্বার্থেই কারখানার সম্প্রসারণ ও 
আধুলিকীকরণ প্রয়োজন 

প্রাতিবেদনঃ 

€ ভূপাল দিবস পালন 

নিয়মিত বিভাগঃ 


পঞ্জায়েত পরিত্রপ্মা গু নারী সমাজ গুত্রশীড়াজগৎতঞ বিবিধ 
সংবাদ ঞ সংস্কৃতি সংবাদ গু গ্রামীণ সংবাদ 


প্রচ্ছদঃ 
নয়াদিজ্লীতে অনুষ্ঠিত ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা "৮৫তে 
পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপের ভেতরের একটি অংশ। 


প্রচ্ছদ, পন্রপিত ও পন্তমধ্যবতী রঙ্লি আলোকচিন্রগুলি সাজিয়েছেন শ্রীসমরেশ মুখার্জি 


রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপন্র 


বর্ষ ১৯।। সংখ্যা ২৬ দি ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ ।।২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৯২ 


ংলার সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গে 
অন্যরাজ্যগুলির প্রেরণার উৎস 


৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫ শান্তিনিকেতনের গৌর প্রাঙ্গণে মঙ্গল প্রদীপ জালিয়ে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে 
গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের এঁতিহ্যমন্ডিত সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 
বাংলার সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য চিরদিন ধরে ভারতের অন্য রাজ্যগুলিকে প্রেরণায় 
উদ্বুদ্ধ করেছে । দেশের সংস্কৃতিক কেন্দ্রুদহলে সেই এঁতিহ্য ও সুনামকে রক্ষা 


করতে হবে। 


শান্তিনিকেতনে প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্য 
সরকারের পক্ষে স্বাগত জানান রাজাপাল 
শ্বীউযাশঙ্কর দীক্ষিত ও তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার। 
স্বাগত ভাষণে শ্বীফদিকার পূর্বাঞ্চলীয় 
সংস্কৃতি কেন্দ্রের জন্য শান্তিনিকেতনকে 
ৰেল্ছ নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ 
জানান। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিচিন্তর 
সংস্কৃতির "মধ্যে এঁক্যের সুর খুঁজতে গিয়ে 
এগ্ুলিকে একগুচ্ছ নানা বর্ণের নানা গন্ধের 
ফুটন্ত ফুলের সঙ্গে তুলনা করেন। পুষ্প 
স্তবকের মধো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন 
গন্ধের অনেকগুলি ফুল থাকলেও তারা একসৃত্রে 
গাথা । এ কথার সূত্র ধরে প্রুধানমল্ল্ী শ্রীগান্ধী 
কেন্দ্রুটিকে একটি পুষ্পোদ্যানের সঙ্গে তুলনা 
করে বলেন, এই কেন্দ্রে দেশের মাটি দেশের 
আলো বাতাস থেকে রস সংগ্রহ করে নিতানৃতন 
সংস্কৃতির বিকাশ হবে। সংস্কৃতি সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে তিনি বলেন, নাচ গান ইত্যাদি 
ললিতকলা ছাড়াও একটা দেশের সমগ্র মানব 
সমাজের জীবন ধারণ প্রণালী তাদের ভালো মন্দ 
অভ্যাসও সেই দেশের সংস্কৃতির পরিচয় 
জাপক।. এই সব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রুগুলিতে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে 
পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিষয় করে ভারতের 
সংহতি রক্ষা করতে হবে। ভাল মন্দের মধ্যে 
কোনটা গ্রহণীয় কোনটা বর্জনীয় সেগুলি এখান 
থেকেই ঠিক করতে হবে এবং একে অপরকে 


উদ্বুদ্ধ করবে । 


পশ্চিমবঙ্গ 


. এদিন সংস্কৃতিক কেন্দ্রটির উদ্বোধনের পর 
পশ্চিমবঙ্গ, ভ্রিপুরা, আসাম, মণিপুর, সিকিম, 
ওড়িশা ও বিহার থেকে আগত বিভিল সংস্কৃতি 
শিজ্পীরা তাদের স্ব-প্রদেশের বিচিন্ত্র ও বর্ণাঢ্য 
সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। 

এদিনই এর আগে প্রধানমন্ত্রী 
শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ পল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী 
জাতীয় সংহতি কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্হাপন 


উপ-নিবাচন 

আগামী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫ পশ্চিমবঙ্গে 
তিনটি কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । এর 
মধ্যে একটি লোকসভা ও দুটি বিধানসভার 
আসন রয়েছে৷ কেন্দ্র তিনটি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য 
তথ্য নিচে দেওয়া হল। 
বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র 
ক. ভোটারদের সংখ্যাঃ ৭৮৬২৭২ 
খ. ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ঃ ৯৬২ 
গ. প্রার্থী 
১. শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সি.পি.আই.এম) 
২. শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল (নির্দল) 
৩. শ্রীযু্দস্সর হোসেন (নির্দল) 
৪. শ্ীকমলাকান্ত রায় (নির্দল) 
৫. শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (আই.এন.সি) 


শেষাংশ ৪ ৯০ পুষ্ঠায় 


পাশ্চিমবঙ্গের উজ্জ্বল উপস্হিতি 


তুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে ১৫ নভেম্বর 
থেকে ২৭ নভেঘ্বর ১৯৮৫ অনুষ্ঠিত হল 
ভারত আন্তজাতিক বাণিজ্য মেলা । এই মেলায় 
পশ্চিমবঙ্গ এক গৌরবোজ্ছুল ভূমিকা পালন 
করে। এই রাজ্যের সরকারি, বেসরকারি 
বাণিজ্য সংস্হার ২৩টি ইউনিট ২২৬৫ বর্গ 
মিটার এলাকা জুড়ে এক অনন্য প্রদর্শনী মন্ডপ 
গড়ে তুলেছিল । সাধারণ কৌতুহলী দর্শক থেকে 
শুরু করে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহী 
বিশেষ শ্রেণীর সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন এই 
অপরূপ পরিবেশে । 
পশ্চিমবঙ্গের এতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে 
সাম্প্রতিক ও আধুনিক রীতিতে সজ্জিত ছিল 
এইসব বাণিজ্যক মন্ডপ। এঁতিহ্য ও 
আধুনিকতার আশ্চর্য রুচিশীল সমন্বয়ে তৈরি 


তোরণ ও মন্ডপ থেকে অনুধাবন করা গিয়েছে, 
এতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আধুনিক কারিগরী ও 
বাণিজ্যিক নবজাগরণ । এই রাজ্য যে কারিগরী 
দক্ষতায় ও সুক্ষ বাস্তবসম্মত যন্ত্রপাতি 
নির্মাণে কোনো রাজ্য থেকেই পিছিয়ে নেই, তার 
উজ্জ্বলতম প্রমাণ মিলেছে এই ভারত 
আন্তজাতিক বাণিজ্য মেলায়। 

প্রগতি ময়দানের দু নম্বর গেটের বিপরীত 
দিকে এক অসাধারণ সৌন্দর্যযন্ডিত ফোয়ারা ও 
তার সঙ্গ নানাবিধ আয়নার ব্যবহার করে এক 
মায়াময় নাটক সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভেতরের 
শিল্পরীতিতে এমন ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে 
যাতে উপলব্ধি করা যায় পশ্চিমবঙ্গ আমাদের 
বৃহৎ মহান দেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, 


শেষাংশ ৪৯০, পুজ্ঠায় 


৪০৮৯ 


বাণিজ্য মেলা 


সেইসঙ্গে আধুনিকতার পথে মানুষ ও যন্ত্রের 
সমন্বিত প্রয়াসের চিত্র। এ রাজ্যের প্রাণের 
পরিচয় দীপ্ত হয়ে উঠেছে এই শিল্পরীতিতে । 

যে ২৩টি ইউনিট অংশগ্রহণ করেছিল, তারা 
নিচ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছে রাজ্যের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 
শিল্প, কুটির ও হস্তশিজ্পের উন্লয়লের নানা 
দিক। কয়েকটি প্রখ্যাত ইউনিট হস্তশিজ্প, 
হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র পাটজাত দ্রব্যাদি, 
চামড়ার জিনিসপত্র, চা এবং মিম্টি প্রভৃতি 
বিক্রিও করেছেন। 

নিম্নলিখিত ২৩টি ইউনিট সুষ্ঠুভাবে এই 
ভারত আন্তজাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ 
করেছিলঃ 


১. *গয়েস্ট বেঙ্গল ইলডাস্টয়াল ডেভলপমেন্ট 
কর্পোরেশন লিমিটেড 

২. ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইনডাসটি 
ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড 

৩. পশ্চিঘবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ 

৪. পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্যৎ 

৫. শঅঞ্জুষা 

৬. তন্তুজ 

৭. ওয়েস্ট বেঙ্গল টি ডেভলপঞেন্ট 

কর্পোরেশন লিমিটেড 


পূর্ব পৃষ্ঠার পর 


৮. আসোদসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান 
এনজিনিয়ারিং ইনডাসট্রি (পৃবঞ্চিল) 
৯. জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি অব 
ইন্ডিয়া লিশ্িটেড 
১০. জয়শ্রী টেক্স্টাইলস্‌ 
১৯. ইন্ডিয়া লিনোলিয়াম্স্‌ লিমিটেড 
১২. ওয়েস্ট বেঙগল লেদার ঢেভলপমেন্ট 
কর্পোরেশন (পরিচয়) 
১৩. ডাললপ ইন্ডিয়া লিমিটেড 
১৪. ক্লোরাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড 
১৫. কৃটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার 
১৬. তন্তুশ্রী 


১৭. এ. মুখাজী আন্ড কোম্পানী প্রাইভেট 
লিমিটেড 


১৮. গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইন্ডিয়া 
লিমিটেড 


১৯. অল্পপূর্ণা ভান্ডার 

২০. হিন্দুস্তান মোটরস্‌ লিমিটেড 

২১. স্ট্যান্ডার্ড ওয়েইং মেশিন কোম্পালি 

২২. এনজেল ইন্ডিয়া মেশিনস্‌ আ্যান্ড টুলস 
লিমিটেড 

২৩. ন্যাশানাল জুট ম্যানুফ্যাক্চারার্স্ 
কর্পোরেশন লিমিটেড 


উপ- নিরাচন 


(পূর্ব পুষ্ঠার পর) 


নানুর বিধানসভা কেন্দ্র 


ঞ্ভ 


. ভোটারের সংখ্যাঃ ১১২২৯৯ 
. ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাঃ ১৪৪ 


গ. প্রার্থী 


9০05 74/6/ 


টি ১০ কি এ ক ও সী 


. শ্রীঅধীল্রকৃষার সাহা (আই.এন.সি) 
. শ্বীআলন্দেগোপাল দাস (সি.পি.আই. এম) 


শ্বীনীলকান্ত হাজরা (নির্দল) 
শ্রীরাম হাজরা (নির্দল) 


ওরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র 
ভোটারের সংখ্যাঃ ১০৯০৬৯ 
ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাঃ ১৩৪ 
প্রাথী 

কুরবান আলি (নির্দল) 

তোয়াব আলি (সি.পি.আই. এম) 


. শ্রীমাধবচন্দ্র সরকার (নির্দল) 
. শীযূণালকান্তি ঘোষ (নির্দল) 
. হুমায়ুন রেজা (আই.এন.সি) 


নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে শিল্পমেলায় পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তবা রাখছেন শিল্প ও বাণিজামন্ত্রী অধ্যাপক নির্ষল বসু । তার বাখে 
ক্ষুদ্র ও কুটি রশিল্প মন্ত্রী শ্রীপ্রলয় তালুকদার ।[ সাংবাদিক লম্মেলনের বিভ্ুৃত বিবরণ «পক্চিনবঙ্গ*-র ২৯ নভেম্বর ১৯৮৫ তারিখের সং্যায় প্রবামিত হয়েছে? 


৪৯০ 


পশ্চিমবঙ্গ 


আগামী ১৬ ডিসেম্বর বোলপুর লোকসভা 
এবং নানুর ও ওঁরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র 
উপানিরবাচনের পরিপ্রেক্ষিতে "রাজ্যসরকার 
শিজ্পসংস্হার মালিকদের অনুরোধ জানিয়েছেন 
যাতে এসব কেন্দ্রে ভোটদাতা এমন 
কর্মচারীদের যেন অতিরিক্ত সবেতন ছুটিসহ 
এদিন তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য পৃ 
সাহায্য করা হয়। 

তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও প্রতিজ্তান 
আইন ১৯৬৩-এর ৬নং ধারার (২) নং 
উপধারা ভুক্ত শর্তাবলী থেকে এসব এলাকার 
প্রেট্রোলিয়ামজাত পণ্যবাবসায়ীদের অব্যাহিত 
দিয়েছে রাজ্য সরকার। 
ওরঙ্গাবাদ বিধানসভা 
কেন্দ্রে উপনির্বাচন 

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গপুর মহকুমার 
স্প্রধীন পশ্চিযবঞ্গ বিধান সভার ৫১ নং 
ওঁরঙ্গারাদ কেন্দ্রের উপনির্বাচন আগামী ১৬ 
ডিসেম্বর, ১৯৮৫ অনুষ্ঠিত হবে। এই 
নির্বাচনে মোট পাঁচজন প্রার্থী প্রতিঙ্গন্দতা 
করছেন। এ্ররা হলেন শী তোয়াব আলি- 
সি:পি.আই (এম), শ্রী হুমায়ুন রেজা, (ভা.জা.ক) 
এবং তিনজন নির্দল প্রার্থী শ্রী সাধন সাধন চন্দ্র 
'সর্দার, শ্রী মূণাল কান্তি ঘোষ এবং শ্রী কুরবান 
আলি। 

এই কেন্দ্রের মোট ভোটার ১,০৯,০৫৩ জন। 
ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে ১৩৪টি । নিবাচন 
পরিচালনা এ্রবং ভোটগ্রহণ কাজের জন্য প্রায় 
৭০০ কর্মী কাজ করবেন। এছাড়াও শান্তি- 
শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রায় ৫০০ পুলিশ কর্মী 
হোম়গার্ড ইত্যাদি থাকবে। 


উল্লতি পরিকল্প বৃপায়ণের জন্য রাজ্য সরকার 
চলতি আর্থিক বছরে ১.৫ লক্ষ টাকা অনুদান 
মঞ্জুর করেছেন । এ পর্যন্ত ২৪,৭৮,০০০ টাকা 
এবাবদ দেওয়া হল। 


পশ্চিমবঙ্গ 


বারাকপুর মহকুমাফ্হিত 
পৌরসভাগুলির খসড়া নির্বাচক 
তালিকা প্রকাশিত 

বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত পৌরসভা- 
গুলির খসড়া নির্বাচক তালিকা জনসাধারণের 
অবগতির জন্য মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে 
এবং পৌরসভাগুলির মুখ্য রার্যালয়ে প্রকাশিত 
হয়েছে। নির্বাচক তালিকায় নাম সংযোজন, 
সংশোধন ও বাতিলের জন্য আগামী ১৬ 
ডিসেম্বর ১৯৮৫ পর্যন্ত ৫, ৬ ও ৭ নং 
পৌরসভা কার্ধালয়ে অবস্হিত সহকারী নির্বাচন 
কর্তৃপক্ষের কাছে অথবা মহকুমা শাসকের 
কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে। 


সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ 


পশ্চিমবঙগ সরকারের স্বাস্হ্য দপ্তরের 
প্রতিমন্ত্রী ডাঃ অশ্বরীশ মুখার্জির সাথে কেন্দ্রীয় 
সরকারি সংস্হা ফ্মিথ স্ট্যানিষ্টরিট 
ফার্মাসিটিউক্যাল্স লিঃ-এর প্রতিনিধিদের 
সম্প্রতি সৌজন্যমুকল সাক্ষাৎকারের সময় 
রাজাসরকারের স্বাস্হাবিভাগের কাজ কর্ধে 
সহযোগিতার জন্য তিনি সংস্হার কমীবুন্দ ও 
কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জাপন করেন। 


দরকারের সময় ভ্রানস্বার্থে সময়োচিত 
সর্বপ্রকার সহযোগিতার সপ্রশংস উল্লেখ করে 
তিনি সংস্হার সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের প্রয়াসে 


শুভকামনা জানিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় 
সমস্ত সাহাযোর আশ্বাস দেন। 


২৪ পরগনায় পৌর ভোটের জন্য 
নির্বাচক তালিকা 


২৪ পরগনা জেলার সবকটা পৌরসভার 
নতুনভাবে ভোটার লিস্ট তৈরির কাজ পুরোদমে 
শুরু হয়ে গিয়েছে । প্রাথমিক ভোটার তালিকা 
প্রকাশ করা হয়েছে গত ২ ডিসেম্বর এবং এ 
বিষয়ে দাবি ও আপতি জানাবার শেষ তারিখ 
১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫ । আগামী ১৫ জানুয়ারি" 
'৮৬র মধ্যে এই দাবি ও আপত্তির বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং আগাম্মী ১৫ 
ফেবুয়ারি ১৯৮৬ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা 
প্রকাশ করা হবে । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ বিষয়ে 
অবিলম্বে যোগাযোগ করতে পারেন। 


কম্ন উৎপাদক প্রকল্প 
সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৯৮৪-৮৫ 
সালে আর.এল.ই.জি প্রকল্পে অনুমোদিত 
রাস্তা প্রকল্পের সংখ্যা-৩টি (প্রকল্পের 
আনুমানিক মূল্য ৫৮২৩০০ টাকা) এই খাতে 
প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ-৩৪৬১৩৯ এবং ২০৭ 
কুঃ ৬৭ কে. জি গম এর মধ্যে বায় হয়- 
৩২৯৫৫২.১১ টাকা এবং ১০৩ কুঃ ২১ 
কে.জি. গম এবং কর্মদিবস উৎপল হয়- 


১৯১১৩। 


রাজ্যের স্বাস্হ্মন্ত্রী ডঃ অশ্বরীশ মুখার্জির সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক সান্ষাতে মিলিত হন, 


শ্বীশক্তিপাল, ডঃ নরেশ বানার্জি, শীদুর্গাপদ বিশ্বাস, শ্ীঅশোক পাণিগ্রাহী ও শ্রীদেবেন্দ্রলাথ মিশ্র । 


৪৯১ 


ভারতীয় শ্রম-সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের 


শরমমন্দ্রীর ভাষণ 


গত ২৪ ও ২৬ নভেম্বর নয়াদিজ্লীতে ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের ২৮ তম অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্য 
শ্রমদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীশান্তিরঞ্জন ঘটক। 

শ্রীঘটক তাঁর ভাষণে শিল্প ও শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেহ্েন। তাছাড়া, শ্রামক- 
কর্মচারীর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর যে আক্রমণ চালানো হচ্ছে তার প্রতিও তিনি 


সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তাঁর ভাষণের পূর্ণ বয়ান নিচে দেওয়া হল। 


জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের 
সঙ্গে সমপুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে কিছু বলার আগে 
আমি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে ভারতীয় শ্রম 
সম্মেলনের এই অধিবেশন আহবান করার জনা 
অভিনন্দন জানাই । এই সম্মেলনে দেশের 
শ্রমিক শ্রেণীর সামনে যেসব গুরুতুপৃর্ণ সমস্যা ও 
বিষয়গুলি রয়েছে তার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা 
হবে। আমরা মনে করি, যে সম্মেশন পনেরো 
বছরেরও পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে ভিন্নমুখী 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সুযোগ মিলবে যাতে করে 
এমন একটা ব্যাপক এঁকমত্যে পৌছনো সম্ভপর 
হয় তা মালিকপক্ষ ও শ্রম আন্দোলন উভয়ের 
কাছেই গ্রহণযোগা হয়ে উঠবে। সে কারণে 
আমরা শ্রমমন্ত্রককে দুটি গুরুতুপৃর্ণ টড 
ইউনিয়ন সংস্হা সিটু ও এ আই টিউ ইউ সিকে 
আমল্লণের সিদ্ধান্তগুলিকে পুনর্বিবেচনা করতে 
অনুরোধ করি এবং সমতার ভিত্তিতে সম্মেলনে 
অংশগ্রহণের জন্য সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিম্মন 
সংস্হাকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে 
বলি। আমরা আনন্দের সঙেগ লক্ষ্য করেছি যে 
বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেছেন এবং সকলকেই 
অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা দিয়েছেন । 

২.১। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য 
করেছি যে সারাদেশ জুড়ে মালিকপক্ষ কর্তৃক 
শ্রমিকশ্েণীর নির্যাতন বেড়ে গেছে । সাম্প্রতিক 
বছরগুলিতে টড ইউনিয়নগুলির গণতান্ত্রিক 
অধিকার গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্রেড 
ইউনিয়নগুলির অধিকার খর্বকারী এসেনশিয়াল 
সার্ভিসেজ মেইনটেনানস আকট্‌-এর আমরা 
তীব্র বিরোধিতা করেছি । আমরা মনে করি যে 
এধরনের আইনপ্রণয়ন শিজ্পের ন্সেচত্রে 
গণতন্ত্রীকরণের অঙ্গ হতে পারে না-যে 
লক্ষ্যের প্রতি আমরা আচ্হাশীল । এছাড়া সুপ্্রীপ 
কোর্ট কর্তৃক ৩১১ ধারার ব্যাখ্যাতেও আমরা 
অত্যন্ত বিব্রত, বোধ করছি। এতে কোনও 
সরকারি কর্মচারীকে চাকুরি খোয়াতে হলে 
তাকে আতমপন্ষণ সমর্থনের সুযোগ থেকে বফিত 
করা যাবে। 


৪৯২ 


২.২। শ্রমিক অধিকারের উপর এই সব ও 
আরো নানা আক্রমণ সত্বেও তাঁরা প্রশংসনীয় 
সংযমের পরিচগ্ম দিয়েছেন। আলোচ্য 
বিষয়সূৃচিতে যেসব তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে 
তাতেই দেখা যায় যে ১৯৮০ সাল থকে প্রায় 
প্রত্যেকটি বছরই বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে 
ধর্মঘটের ফলে যে হারে শ্রমদিন নন্ট হয়েছে তার 
থেকে অনেক বেশি নস্ট হয়েছে লক আউটের 
দরুণ। এ বিষয়সূৃচিতে লক আউটের কারণ 
হিসেবে যে বলা হয়েছে শ্রমিকদের শৃঙ্খলহীনতা 
ও হিংসাপরায়ণতাই প্রধানত দায়ী সেকথার 
সঙ্গ আমরা একমত নই। এসব খুব সম্ভবত 
মালিকদেরই বক্তব্-নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের 
ফলশ্র্দত নয়। আমাদের মতে এর কারণ 
পরিচালনগত ভ্রুটি, প্রযুক্তির দিক দিয়ে পিছিয়ে 
পড়া, সামগ্রীর উন্লতিসাধন না করা,টাকাপয়সা 
অন্য কাজে লাগানো, ব্যবসায়িক সততার অভাব 
প্রভৃতি । এটা সকলেরই জানা আছে যে 
মালিকগণ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও ই এস আই-এ 
তাদের দেয় দিচ্ছে না । কেন্দ্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড 
কমিশনারের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় 
যে মালিকদের কান্ড থেকে প্রাপ্য টাকার 
পরিমাণ ১১৬ কোটি টাকা। বহ্‌ ক্তব্চুত 
কোম্পানী আদালতের দ্বারস্হ হয়েছে ও 
আদেশ পেয়েছে যে বকেয়া টাকা দহজ 
কিস্তিতে পরিশোধ করে দিলেই হবে৷ 

২.৩। বহুক্ষেত্রেই মালিকেরা শ্রমিকদের 
যথেচ্ছ মজুরি ছাঁটাই ও বেশি কাজের বোঝা 
মেনে নিতে বাধ্য করেছে এবং যেসব চালু ইউলিট 
মালিকদের নিজেদের অযোগ্যতায় রুম্ন হয়ে 
গেছে তার জন্যও তারা সরকারের কাছ থেকে 
আর্থিক সুবিধা আদায় করে ছেড়েছে । এছাড়াও 
লে-অফ, ছাঁটাই, লক আউটের আশ্রয় নিয়েছে 
অথবা ব্যাপক আকারে কেলাজার ও 
একতরফাভাবে কাজ বন্ধ রেখেছে । একদিকে 
লক আউট, ক্লোজার ও ছাঁটাইয়ের ফলে 
ক্রমবর্ধমান কাজের অভাব ও অন্যদিকে 


অত্যাবশ্যক জিনিসের মুলাবৃদ্ধি অবিরাম- 
লড়াইয়ের অর্জিত শ্রমিক শ্রেণীর সুযোগ- 
সুবিধাগুলিকে হরণ করেছে । আমরা বরাবরই 
বলে এসেছি যে যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসপন্ত্ ন্যায্যমূল্যে রেশন দোকান মারফৎ 
সাধারণ কিছুটা উপকৃত হতে পারেন । এছাড়া 
চালু শিজ্পগুলিকে সমভাবে মালমশলা যোগাতে 
হবে এবং নতুল নতুন শ্রমনিবিড় শিল্প স্হাপন 
করতে হবে। এই প্রসঙ্গে শিল্প ক্ষেত্রে ও 


বড় সমস্যা হল ক্রযমবধমান বেকারদের কাজ 
দেওয়া । আমাদের অভিমত হল, আটোমেশনের 
দরুণ যদি কাজের সম্ভাবনা কমে যায় তবে তা 
সরাসরি জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে এবং তা 
বর্জন করতে হবে। 

৩। সম্প্রতি জাতীয় শিল্পনীতিতে রাম্ট্রায়তত 
ক্ষেত্রের চাইতে বেসরকারি ন্ে্রের উপর 
যেভাবে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে তাতে আমরা 
সবিশেষ উদ্বিগ্ন । মিশ্ব অর্থনীতিতে বেসরকারি 
হেদ্রের একটি ভূমিকা আছে ঠিকই, তবে 
অর্থনীতির পাঁরিচালিত বিকাশের জন্য 
চাবিকাঠি থাকা উচিত রাম্ট্রায়্ত ক্ষেত্রের 
হাতে । এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে 
সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন তাদের ১২-দফা 
দাবির সমর্থনে ১২.৯.৮৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে 
এক ধর্মঘটের সমর্থন করে। তাদের দাবির 
মধ্যে ছিল চট শিল্প জাতীয়করণ, সব বন্ধ 
শিল্প পুনরায় চালু করা, বস্ত্রশিজ্প নীতির 
পরিবর্তনসাধন 

৪। বোনাসের ব্যাপারে আমরা সবসময়ই 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় বিশ্বাসী এবং যৌথ দর 
কষাকঘির পক্ষপাতী । আমরা আনন্দের সঙ্গে 
লক্ষ্য করেছি যে অধিকাংশ বোনাস সংক্রান্ত 
বিরোধ দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে 
এবং গত কয়েক বছরে বিরোধের সংখ্যা কমে 
গেছে-১৯৮৩ সালে যেখানে এ সংখ্যা ছিল ৬৮০ 
সেটাই ১৯৮৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৯২। 
বোনাস প্রদান আইলের ১২ ধারা বর্জন এবং 
বোনাস দানের উধ্বুসীষা বাড়িয়ে মাসিক ২৫০০ 
টাকা করার ঘটনাকে আমরা অভিনন্দন 
জানাই । আমরা মনে করি যে মূল্যবৃদ্ধির দরুণ 
ন্যুনতম বোনাস দানের পরিমাণ ৮.৩৩ শতাংশ 
থেকে বাড়িয়ে অন্তজ্ঞ ১০ শতাংশ করা 
উচিত। এছাড়া ২০ শতাংশ উর্ধূসীমাও দূর করা 
উচিত। 

৫। আপনি জানেন, ১৯৯৮৪-৮৫ সালের শেষ 
দিকে এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের প্রথয দিকে 
চটশিজ্প এক কঠিন সমন্মের মধ্যে দিয়ে গেছে । 
১৮টি চটকল লক-আউট হয়েছে এবং এর 


ভুত । 


পশ্চিযবঙ্গ 


ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে 
পড়েছেন। এর মধ্যে অধিকাংশ কল আবার চালু 
হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা আশঙ্কা করছি যে, 
অবস্হা আবারও খারাপ হয়ে পড়তে পারে। 

বহুদিন ধরেই চটশিম্পের অবনতি লক্ষ্য করা 
গেছে। এর প্রধান কারণগুলি হল, কারখানা ও 
তার সাজসরজাম আধুনিকীকরণে ব্যাপারে 
বিনিয়োগের অভাব, সামগ্রীর ব্যবহারে 
বহ্মুধীকরণের অভাব, আঁর্থক ক্ষেত্রে 
সুপরিচালনার অভাব, বাণিজ্যক সততার 
অভাব, আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া বাজারের 
সঙ্কোচন ও সেইসঙ্গে কাচচ্পাটের দামের 
ক্ষেত্রে স্হিরতার অভাব । এছাড়া, কৃত্রিম তন্তু 
তৈরি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের 
উদার লীতিও উদ্বেগেরে কারণ। 
তন্হজ থলি উত্পাদনের ব্যবস্হা করেছেন এবং 
তাঁদেরই অন্যান্য সংস্হায় উৎপাদিত সামগ্রী 
পাকিং করার কাজে বাবহার করছেন। 
কীচাপাটের দাম দারুণভাবে ওঠানামা করছে 
বলে কৃষকেরই কেবল ক্ষতি হচ্ছে না পরিণামে 
শিজ্পেরও ক্ষতি হচ্ছে-কৃষক ত' আইনানুযায়ী 
স্হিরীকৃত ন্যুনতম দামও পায় না। সেজন্যই 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৮৩ সালে একটি 
সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করে চট শিল্পের 
জাতীয়করণ এবং সরকারের মাধ্যমে 
ক্াঁচাপাটের একচেটিয়া ভ্রয়ের দাবি জানান 
হয়। 

তন্ত নীতি সম্পর্কে আমাদের ঘোরতর 
আপত্তি আছে। আম্মি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে 
পলিয়েস্টার ও অন্যান্য কৃত্রিম তন্ত্র উপর 
অধিকতর গুরুত্ব আরোপের ফলে প্রাচীন সৃতি 
বস্ত্র শিজ্পের দারুণ ক্ষতি হয়েছে । বহ্‌ সৃতাকল 
হয় রুস্ল হয়ে পড়েছে না হয় বন্ধ হয়ে গেছে। 
আমরা বিশ্বাস করি তন্ত্ত নীতিতে প্রধান গুরুত্ব 
আরোপ করা উচিত (ক) দরিদ্রতর শ্রেণীর 
মানুষ যাতে সস্তা দরে সৃতি দ্রবা বেশি করে পায় 
তার উপর এবং (খ) শিল্পের কর্মসংস্হান 
মুখীনতার উপর । রাজ্য সরকারও বরাবর দাবি 
করতে হবে। বিকল্প হিসাবে, পরিকল্পটি 
অন্যান্য গুরুতুপূর্ণ শিল্প কাঁচামালের ক্ষেত্রে 
সম্প্রসারিত করা দরকার । 

বিষয়সূচিতে পরিজ্কার বলা হয়েছে যে 
শিজ্পের রুষ্তা এক মুখ্য জাতীয় সমস্যা। 
এতিহাসিক কারণে এই সঙ্গস্যা এ রাজো বিপুল 
আকার ধারণ করেছে, ফলে বিপুল সংখ্যক 
শিল্প-শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। সমস্যার 
বিশালতু এটা থেকেই প্রমাণিত হবে যে জুনের 
(১৯৮৪) শেষে যে ৫১৩টি বুহৎ সংস্হা রস্ন 


পশ্চিমবঙ্গ 


হয়ে পড়েছে তার মধ্যে ১১৪টি পশ্চিমবঙ্গে 
অবস্হিত। এই প্রসঙ্গে মনে রখতে হবে যে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র এক সমীক্ষণয় 
দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার 
কারণে মান্তর ২ শতাংশ শিল্প রুজ্ন হয়ে পড়েছে 
এবং বন্ধ হয়ে গেছে। কার্ষকরী মূলধনের 
ঘাটতি, উৎপাদন ও বিপণনের দ্ষেন্রে যথাযথ 
বিশেষ জ্ঞানের অভাব, ব্যবসায়িক সততার 
অভাব, কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, শিল্প 
বিকাশের হার হাস, উৎপাদন মূল্য ও বিক্রয় 
মূল্যে গরমিল, চাহিদার হাসবৃদ্ধি ইত্যাদি 
শিল্পের রুস্লতার মূল কারণ। 

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছি যে 
ভারতের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক (আই আর বি 
আই), রুস্ন শিল্পগুলি পুলরুজ্জীবনের ভার 
যাদের উপর ন্যাস্ত, কোন সংস্হাকে সাহায্য 
দানের সময় প্রায়ই তারা শ্রমিক সংখ্যা কমান, 
তাঁদের বেতন কমিয়ে দেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডে 
এবং কর্মচারী রাজ্য বীমার (ই এস আই) 
মালিকের দেয় অর্থপ্রদান মুলতুবি রাখেন। 
এধরনের দুষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে রমন শিল্প 
পুনরুজ্জীবনের বাপারে শ্রাীমকদের সহযোগিতা 
পাওয়া কি আদৌ সম্ভব? এই দু্টিভঙ্গি 
পাল্টাতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা 
আলাদা ভাবে বিচার করে বাড়তি শ্রমিককে 
নিয়ে নেওয়ার জন্য ভারতের শিজ্প পুনর্গঠন 
ব্যাঙ্ককে তার কাজকর্ম সম্প্রসারিত করতে 
হবে। আমাদের এ ধারণাও জন্মেছে যে উক্ত 
ব্যাঙ্ক প্রায়শই পুনর্গঠনের ব্যাপারে 
বাস্তবসম্মত দুর্টিভঙ্গ গ্রহণ করে না, কেবল 
দুর্গতি লাঘবের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু ব্যবস্হা 
গ্রহণ করে । এখানে আমি বেঙ্গল পটারিজ্-এর 
ব্যপারটি উল্লেখ করতে চাই, আই আর বি আই 
এখানে কার্যকরী মৃলধলের চাহিদা পুরো 
মেটানোর বদলে কেবল বেতন ও মজুরি দিয়ে 
যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটি ব্যাপারে 
উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারছি না-আই আরবি 
আই তাদের সাহায্প্রাপ্ত কতকগুলি রস্ন 
সংস্হা বন্ধ করে দেওয়র জন্য চেম্টা করছে এবং 
এক্ষেত্রে তারা শ্রমিকদের পুলবাসনেরও কোন 
ব্যবস্হা করে নি। রাজ্য সরকারের সঙ্গেও 
আগে থাকতে কোন পরামর্শ করে নি। 


বহুন্ষেত্রেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্হাগুলির ট্যাক 
রেকর্ড থেকেও দেখা যায় যে অনেক কিছুই 
অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। কাঁচামাল ও কার্যকরী 
পরিচালনা ইত্যাদির কারণে পশ্চিমবঙ্গের 
অনেকগুলি রাচ্ট্রায়ত্ত সংস্হা (যেষন, টায়ার 
কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, সাইকেল কপোরেশন 
অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি) এ সব কারণে ভুগছে । 


পশ্চিমবঙ্গে এক রাস্ট্রায়ত্ত সংস্হার অধীনে 
দুটি দ্টুসাধ্য ইউনিটকে এই অজুহাতে বন্ধ করে 
দেওয়র চেস্টা হচ্ছে যে উক্ত ইউলিট দুটিতে 
আর লাভ হচ্ছে লা। রাল্টরায়ত স্টস্হাগুলির যদি 
উল্পয়ন খাতে সময়মত বিনিয়োগ লা করে, 
সেগুলি যদি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়, তবে 
শিল্প পরিস্হিতির উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া 
হতে বাধ্য। 
অসুবিধাজনক বাজেট পরিস্হিতি, সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতা এবং ব্যঙক ও বি স্স্হান 
প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য না 
পাওয়া সত্বেও আমরা কয়েকটি রুগ্ন স্টসহার 
ভার নিয়েছি, সেগুলিকে জাতীয়করণ করেছি 
এবং কয়েক হাজার শ্রামকের চাকরি ফিরিয়ে 
দিয়েছি । কিন্তু কোন রাজা সরকার কোন 
সংস্হা জাতীয় করণ করলে তার অতীত দায় 
সরকার যে কড়ার করেছে, তার ফলে 
সরকারের নিয়ে নেওয়া স্টস্হাগুলির ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে কেবল অনিশ্চয়তাই সুন্টি হয়নি, 
এগুলির পুনরুজ্জীবনের প্রচে্টায় বাধাও 
পড়েছে। আমরা জানি সব কেন্দ্রীয় টড 
ইউনিয়নই এ নীতির বিরোধীতা করেছে। 
আরও বহু শ্রমিকের চাকরি যদি বাঁচাতে হয় 
এবং বর্তমান পরিসম্পৎ যদি কার্যকরীভাবে 
সদ্বাবহার করতে হয়, উক্ত নীতি তাহলে 
বাতিল করতে হবে বলে মনে করি। আমরা 
এটাও মনে করি যে আই (ডি এন্ড আর) আযান্ট 
বলে যে সংস্হার পরিচালন ভার গ্রহণ করা 
হয়েছে তাকে ডিনোটিফাই করার আগে 
সংশ্লিম্ট রাজা সরকারের সঙ্গ পরামর্শ করার 
বাবস্হা থাকা দরকার এবং উক্ত আইনকে 
সেজন্য সংশোধন করতে হবে । এ ধরনের কোন 
সংস্হার ক্ষেত্রে রাজা সরকার যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
সম্মতি বাধ্যতামূলক করতে হবে। 

সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার জনা 
আমাদের সরকার উপযুক্ত আইন তৈরি 
করানোর চেম্টা করেছেন। আমাদের দু 
অভিমত এই যে ট্রেড ইউনিয়ন গুলির স্বীকৃতি 
কেবল গোপন ব্যালটের ভিত্তিতেই হওয়া 
উচিত। গোপন বালটের মাধ্যমে প্রতিনিধি 
ইউনিয়ন আক্টের যে সব সংশোধন বিধান 
সভায় গৃহীত হয়েছে, এখনও সেগুলি রাম্টরপতির 
সম্মতি পায়নি । 

আমরা সর্বদাই বলে আসছি যে পরিচালন 
বাবস্হায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ পরিকলপটি 
শপ ও কারখানা স্তরে বূপায়িত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে পর্ষত স্তরেও রূপায়সিত না হলে এ 
পরিকল্প সার্থক হবে লা । অংশীদার ও 


৪৯৩ 


শামকদের প্রতিনিধিতুর অংশ সমান হবে । 
ডাইরেক্টরদের যে অধিকার ও পদমযাঁদা 
থাকবে প্রতিনিধিদেরও তাই থাকবে । গোপন 
ব্যালটে তাঁরা লিবাচিত হবেন। বেসরকারি 
ক্ষেত্রের বহু সংস্হায় ব্যবসায়িক সততা এবং 
পরিচালক ও শ্রমিকের যধ্যে সমঝোতার অভাব 
লক্ষ্য করে আমরা এটাও মনে করি যে 
পরিকল্পটি খুব সতর্কতার সঙ্জে 
পরীক্ষামূলকভাবে প্রচপন করা দরকার এবং 
বেসরকারি ক্ষেন্্ে বাছা বাছা কিছু শিল্প সংস্হায় 
প্রয়োগ করা দরকার । 

অসংগঠিত ন্ষেনত্রে শ্রঘিকের সমস্যাবলীর 
প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। তীরা 
ফাতে ন্যায্য মজুরি পান তা দেখতে হবে । আমরা 
মনে করি ১৫শ শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ 
জাতীয় নূন্যতম মজুরি স্হির করতে হবে। 
তাছাড়া, বেশি মজুরির জন্য শ্রমিকদের 
আন্দোলনের অধিকারও যেন নূন্যতম মজুরির 
বিজ্ঞপ্তি দান বা মজুরি পর্ষৎ গঠনের মাধ্যমে 
খর্ব করার না হয়। 

এই সম্মেলনে যে সব বিষয় আলোচিত হবে 
তা থেকে দুর্ভাগ্যবশত একটি গুরুতুপৃ্ণ বিষয় 
বাদ পড়েছে-বিভিন্ন শিল্পে নারী শ্রমিকদের 
বিশেষ সমস্যাগুলি এখানে আলোচনার জনা স্হান 
পায়নি । আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ 
শতাংশই নারী-এই সম্মেলন তাঁদের সমস্যা 
উপেশ্ষণ করতে পারে না। দেখা যাচ্ছে যে 
বিভিন্ন শ্রম আইনে নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে যে 
সব ব্যবস্হা নেওয়া হয়েছে সেগুলি কঠোরভাবে 
রূপায়ণশ করার ফলে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা 
কমেই মাচ্ছে। চট ও সুতা কলে এবং কয়লা 
খলিতে এটা বিশেষ করে নজরে পড়ে । একই 
পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্য চোখে 
পড়ে । এই বৈষম্য দূর করে নারী শ্রমিকদের 
কাজের পরিবেশ উলত করার লক্ষে প্রচালিত 
আইনের উপযুক্ত সংশোধন আমাদের করতে 
হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নারীরা যাতে 
চাকুরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে 
উদ্দেশ্যে তাদের জন্যে উপযুক্ত বৃত্তিমূলক 
প্রশিক্ষণের বাবস্হা করতে হবে। 

সভাপতি মহাশয় এবং মাননীয় সদস্যবুন্দ 
সর্বশেষে আমি বলতে চাই মালিক শ্রেণী ও 
শমিক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষকে আজ 
উত্তরোত্তর দুখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । 
এই শোচনীয় পরিস্হিতির যদি আরও অবনতি 
ঘটতে দেওয়া হয় বাএ পরিস্হিতি চলতে দেওয়া 
হয় তবে আমাদের জাতীয় অথনীতির ক্ষেত্রেও 


৪৯৪ 


শহর ও গ্রাম উন্নয়ন 


রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষের 
সবার্থরক্ষার লক্ষণকে সামনে রেখে ক্ষমতার 
বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে কিভাবে শহর ও 


দপ্তরে অনুজ্ঠিত হয়। সম্প্রতি রাজ্য 
বিধানসভায় যে পশ্চিমবঙগ শহর ও গ্রাম 
উলয়ন আইন ১৯৭৯ গৃহীত হয়েছে, তারই 
নিরিখে এই আলোচনা সভায় বিশেষজরা 
তাঁদের যতাষত দেন । এই আলোচনা সভায় 
উদ্বোধন করেন পৌরমন্দ্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর। 
প্রধান অতিথি ছিলেন মেয়র শ্রীক্ল বসু। 
এছাড়া বিভিন্ন পৌরসভার চেয়ারম্যান, 
হাওড়া পৌরসভার মেয়র আলোকদৃত দাস, 
রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সদসা শীঅসীম 
দাশগুপ্ত, অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য, 
অধ্যাপক বিস্লব দাশগুপ্ত এবং সি এম ডি 
এর পদস্হ অফিসাররা আলোচনায় যোগ 
দেন। সভাপতিতু করেন অধ্যাপক ভবতোষ 
দত্ত। আলোচনা সভাটির উদ্যোক্তা ছিলেন 
ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভনমেন্ট আযান্ড 
আরবান স্টাডিজ। 

শ্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেন, রাজ্যের গরিব 
মানুষের উলতির কথা ভেবে শহর ও 
করেছেন। কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে লক্ষন রাখা দরকার 
যাতে সত্যি সত্যিই আমাদের পরিকল্পনা থেকে 
গর্িবরা উপকৃত হন । এটা দেখা যায় যে, কোন 
এলাকার উন্নতি হলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার 
জমির দাম বেড়ে যায়। ফলে সেই এলাকার 
মালিকানা বড়লোকের হাতে চলে যায়। সুতরাং 
জমির বাজার নিয়ন্্রণ করার প্রয়োজনীয়তা 
আছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার । সেই সঙ্গে 
যে আইন রচিত হয়েছে, তা প্রয়োগ করতে গেলে 
কি কি বাধা আসতে পারে, সেটা অনুমান করে 
আইনের ফাঁকগুলি ভরাট করা দরকার । 
অন্যথায় অর্থের অপব্যয় হতে পারে। শ্রী 
দাশগুপ্ত বলেন, একদিকে যেমন কলকাতা ও 
তার পাশ্ববর্তী এলাকা ঘিরে উলয়নের 


তার ফল হবে মারাতমক। আমরা আশা করি 
এই সম্মেলন থেকে নতুন নতুন চিন্তাধারা 
উদ্ভূত হবে, নতুন নতুল প্রস্তাব গৃহীত হবে। 
আশা করব সেগুলি সরকারের নীতিকে 


পরিকল্পনার উপর আলোচনা 


পরিক্সপনা দরকার, তেমলি রাজ্যের ২০০টি 
ব্লক হেডকোয়ার্টারে এখন ১০,০০০ এর বেশি 
মানুষ বসবাস করেন, ফজে এই এলাকাগুলি 
নগর উন্লয়ন আওতায় আনা উচিত কিনা সেট 
বিচার্য। এছাড়া সি এম ডি এ ও পৌরসভার 
মধ্যেকার সম্পর্ক কি হবে, পৌরসভার দখল 
কিভাবে টাকা জোগাড় করা যায় তা ভেবে দেখা 
উচিত। শ্রী দাশগুপ্ত বলেন, বামফুন্ট সরকার 
পৌরসভায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করেছেল। 
এই সমস্ত নির্বাচিত সংস্হাগুলিকে ব্যবহার 
করে গ্রাম ও শহরের উনয়নের কাজে 
গণউদ্যোগ সৃচ্টি করার মতো পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা প্রয়োজন। 

মেয়র শীকমল বসু বলেন, গ্রাম ও শহরের 
উলতির জন্য অবিলম্বে একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক 
পরিকল্পনা কাঠামো তৈরি করা পুয়োজন। 
দেরি হলেও এ কাজ এখনই করা উচিত । তিনি 
তাঁর বক্তব্যে কলকাতা শহরের অপরিকল্পিত 
বিকাশকে রোধ করার জন্য আইন প্রণয়নের 
কথা বলেন। 

শ্রীপ্রশান্ত শূর তাঁর ভাষণে বলেন, বামফুন্ট 
সরকার আসার পর গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি গত পারিবর্তন ঘটেছে । 
কংগ্রেস আমলে বড়লোকদের কথা চিন্তা করে 
পরিকল্পনা করা হতো। যেখানে কংগ্রেস 
আমলে মফস্বলের উলতির জন্য ৬ কোটি টাকা 
ব্যয় করা হতো আমরা ১০৪ কোটি টাকা 
বারাদ্দ করেছি। তবে ধারা নগর উন্নয়নের 
মধোই সরকারের দৃল্টিভঙ্গি পরিম্কার নয় । 
তাঁরা পশ্চিয়ী শিক্ষার ট্রেনিং নিয়ে এসে, সেইসব 
দেশের মতো এদেশের পরিকল্পনা করেন। 
ফলে গরিব মানুষের বাস্তব সমস্যার সমাধান 
হয় না! পৌরমন্দ্রী বলেন, গ্রাম ও নগর উন্লয়নের 
কাজে সমস্ত পর্যায়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্হা করা 
উচিত। তিনি বলেন, একমান্র সচেতন 


গণউদ্যোগ সৃল্টি করতে পারলে উন্নয়নের 
কাজকে সফল করা যায় এবং অর্থের সাশুয় 
করা যায়। 


এমনভাবে প্রভাবিত করবে, যে ঘাতে শ্রমিকদের 
অধিকার ও সুযোগসুবিধা পুরোপুরি সংরক্ষিত 
হয় এবং জাতি গঠনের কাজে তারা সমান 
অংশীদার হিসাবে কাজ করতে পারে। 


পশ্চিষবতগ 


দুর্গাপুর ইস্পাত ঃ কারখানার স্বার্থেই কারখানার সম্প্রসারণ 
ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন 
লোকেন গুপ্ত 


সভার বাজেট অধিবেশন শেষ হবার 
হস্তাখানেক আগেই বাপারটা এসেছিল 
বিধানসভায় আলোচনার জন্যা বিরোধী ও 
বামফুলাট সদস্যরা একযোগে সর্বসম্মতিক্রমে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, দুর্গাপুর ইস্পাত 
কারখানার সম্প্রসারণ ও আধ্ীনিকীকবরণ চাই 
কারখানার স্বার্থে । 
ব্যাপারটা যে আনকোরা নতুন বা এই প্রথম 
আলোচিত হ'ল, তা মোটেই নয়। আগেও 
আলোচিত হয়েছে । তবে তার প্রেক্ষাপটের 
থেকে এবারের প্রেক্ষাপট আলাদা ছিল। 
এবারের আলোচনা শুরু হবার বছরখানেক 
আগে সংবাদিকদের এক সম্মেলনে যোগ দিতে 
এসে সেদিনকার কেন্দ্রীয় অঁল্জী ঘোষণা 
করেছিলেন যে, দুর্গাপুর, ইস্পাত কারখানার 
সম্প্রসারণ ও আনুলিকীকরণের জন্য ১২০০ 
কোটি টাকা খরচ করা হবে। কথাটা শুনে 
কারখানা কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে ইউনিয়ন 
নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সকলেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন । 
স্ঞছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু ঘটেছে । 
লোকসভায় নতুন নির্বাচন হয়েছে । নতুন 
সরকার গঠিত হয়েছে । তারপর থেকে দুর্গাপুর 
ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ বা 
সম্প্রসারণের ব্যাপারে দিললীর দিক থেকে আর 
কোন কথা শোনা যায়নি । টাকা দেওয়া তো দূরে 
থাক । কাজেই ১২৫০ কোটি টাকা দুর্গাপুরে না 
এসে দিল্লীতেই পড়ে আছে । 
তাই আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। সেই 
আলোচনাই একটা পর্যায়ে এলে বিধানসভায় 
সবদলীয় সিদ্ধান্ত রূপে আতমপ্রকাশ করেছে । 
বিধানসভায় আলোচলা শ্ররু হবার 
কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় ইস্পাত দপ্তরের 
রাম্ট্রমন্্রী শ্রীন্টবর সিং এক প্রশ্নের উত্তরে 
লোকসভার সদসাদের জানান যে, এইবছর 
১৯৮৪-৮৫ সালে স্টীল অথরিটি অব ইন্ডিয়া 
লিমিটেড লাভ করেছে । গত বছরের তুলনায় 


এই বছর রাশ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত 
উত্পাদন ১৩.৩% বোশি হয়েছে । 

সারণী-১ 

বছর উৎপাদন 

১৯৮৩-৮৪ ৪৩ লক্ষ টন 
১৯৮৪-৮৫ ৪৯ » 

পশ্চিমবঙ্গ 


ইউনিটগতভাবেও স্টীল অথরিটি অব 

ইন্ডিয়ার বা 'সেইল'-এর অধীনে ভিলাই, 
বোকারো, রৌরকেল্দা এবং দুর্গাপুর ইস্পাত 
কারখানায় গত বছরের চেয়ে এই বছর 
উৎপাদন ভাল হয়েছে। 


সারণী-২ 

কারখাশা উৎপাদন লক্ষ টন 
১৯৮৩-৮৪ ১৯৮৪-৮৫ 

ভিলাই ১৫.৮ ১৮.৯ 

বোকারো ১২.৯ ১৪.৬ 

রৌরকেল্লা ৮.৬ ১০.১ 

দুর্গাপুর ৬.০২ ৬.২১ 


বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সেইলের উন্নতি হয়েছে । 
গত বছর যেখানে ৫.২ কোটি টাকার ইস্পাত 
রপ্তানি হয়েছিল, সেখানে এই বছর ৬৪.৪ 
কোটি টাকার ইস্পাত রপ্তানি করা হয়েছে। 
আগামী বছরের জন্য আরও আশাবাঞ্জক 
লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট হয়েছে । স্হির হয়েছে যে, 
১৯৮৫-৮৬ সালে ৫৪.ঢ৮ লক্ষ টন ইস্পাত 
উৎপন্ন হবে। অর্থাৎ ১৯৮৪-৮৫ সালের 
তুলনায় ১২% বেশি উৎপাদন ধার্য করা 
হয়েছে । সঙ্গে সঙেগ এ-কথাও চিন্তা করা 
হয়েছে যে, ১৯৮৫-৮৬ সালে নীট-লাভের 
সরণী-৪ 


পরিমাণ সম্ভবত দীড়াবে ১০০ কোটি টাকা 
এবং সেই দেয় সুদের টাকা বাদ দিয়েই। 

সামগ্রিকভাবে চিত্র আশাব্ঞক, কোন 
সন্দেহ নেই এবং দুর্গাপুরেও গত বছরের তুলনায় 
উৎপাদন এইবছর ভাল হয়েছে, এটাও ঠিক। 
তবে সেই ভাল হওয়াটার তো একটা মাত্র 
আছে। সেটা তৃলনাম্ুলকভাবেই মোটেই 
আশাব্ঙ্জক নয়৷ সারণী-৩ দেখলে 
সারণী-৩ 


কারখানা ১৯৮৩-৮৪-র তুলনায় 
১৯৮৪-৮৫তে উৎপাদন 
বুদ্ধির হার 

রৌরকেল্লা ১৭.৫% 

ভিলাই ১৫. 

বোকারো ১৩.২% 

দুর্গাপুর ৩.২% 


উৎপাদনের আসল চেহারা বোবা যাবে না। 
উত্পাদনের আসল চেহারা বুঝতে হলে প্রতিটি 
বিভাগের উৎপাদন চেহারার দিকে 
আলাদাভাবে তাকাতে হবে এবং সেইভাবে যদি 
তাকান যায় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রতিটি 
বিভাগের উৎপাদনের দিকে । (সারণী-৪) 
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আসল উৎপাদন প্্যান আসল পূর্ণতা 
(টনের হিসাবে) 

১. ওয়াশারি 

আউটপুট ৪,৮৮,৭৫৬  ৪,৫২,৮০০ ৪,৬১,৬৬৯  ৯৫% 

২. ওভেন পুলড্‌ 

সংখ্যা/দিন ২০২.২ ১৯৭ ১৮০ ৯১% 

৩. হটমেটাল ৯৭,৭৪,৩০ ১১৯,০০,০০০ ৮৮৩,১২৯ ০৪% 

৪. বিক্রয়যোগ্য 

পিগ আয়রণ ১৫৯,৩৬৫ ২০০,০০০ ৬৪,৫৮৫ ৩২% 

৫. ব্লৃমিং মিল ৬৯৯,৮৯২ ৮৫,০০০ ৫৯,১৯৬৩২ ৭০% 

৬. বিলেট মিল ৩৪৯০২১ ৪৬৫০০০ ২৮,২১৮ ৬১% 

৭. হুইল ফিলিশড্‌ 

(সংখ্যা) ২০,৫০০ ১৯১৭০ ১১,৬২২ ৬১% 

৮. ঞাক্গেল ফিনিশড্‌ 

(সংখ্যা) ১০,৪০৯ ১০৯৮৫ ৫২২৮ ৪৮% 

৯. ইকোয়েল সেঠস্‌ 

গ্যাসোম্বস্লড্‌ শেং) ১০,৩০৩ ১০০০৫২ ৫৬১৭ ৫৬% 


৪৯৫ 


অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য পিগ্‌ আয়ারণ থেকে শুরু 
কবে সমস্ত রকমের ফিনিস্ড প্রেডাক্টসের 
ম্েত্রে উৎপাদনের হার ম্বোটেই উৎ্সাহবঞ্জক 
নয়। কেন এমন হচ্ছে? কে এর জন্য দায়ী? 
মালিক না শরিক? শ্রমিককে আর দুর্গাপুর 
ইস্পাত কারখানায় এর জন্য দায়ী করা যাচ্ছে 
না। এষন কি মালিকও করতে পারছে না। 
ইস্পাত উৎপাদনের ব্যাপারে ঘাটতির ক্ষেত্রে 
মুলত যে কয়টি উপাদানকে দায়ী করা হয়, তার 
মধ্যে পড়ে যান্ত্রিক গোলযোগ, বৈদ্মৃতিক 
গোলযোগ, শ্রমিক বিরোধ ইত্যাদি । সেই 
হিসাবে বিচার করলে নমুলা হিসাবে দুইটি ্সেশত্রে 
যেমন ইনসটু স্টীল উৎপাদন এবং বিক্রয়যোগ্য 
ইস্পাত উত্পাদনেরও ব্যাপারে দেখা যাবে যে, 
শৃমঘিক বিরোধ মোটেই দায়ী নয়। বরঞ্চ যান্দ্িক 
গোলযোগ, বৈদ্যৃতিক গোলযোগ এবং 
অপরেশানাল গোলযোগই মুলত এর দায়ী 
(সারণী-৫) 


এই যান্ত্রিক গোলযোগ, বৈদ্যুতিক গোলযোগ 
এবং অপারেশানাল গোলযোগ থেকে পরিত্রাণের 
উপায় কি? উপায় হলো আরো উলত 
পদ্ধতিতে উৎপাদনের ব্যবস্হাকে ঢেলে 
সাজানো । অর্থাৎ এরই জন্য প্রয়োজন 
কারখানার অর্থাৎ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার 
আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ । 

১৯৮৫-৮৬ সালের জনা দুর্গাপুর ইস্পাত 
কারখানায় লক্ষ্যযান্্রা ধরা হয়েছে নিম্নরূপঃ, 


ইনগটুস্ঠীল ৯০০,০০০ টন 
বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত ৭২০,০০০টন 


কিন্তু সেই লক্ষ্মান্রায় পৌছানো যাবে কি? 
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টারের সাথে সি আই টি ইউ, এ আই টি 
ইউ সি এবং আই এন টি ইউ সি'র কারখানার 


৪৯৬ 


সারণী-৫. 


উত্পাদন সময় ৪ এপ্রিল ১৯৮৫ 


ইনগট স্টীল নিধারিত সময় নিধারিত সময়ের 
(ঘন্টা) উপর অধিক/কম 

সময় লেগেছে 
ঘন্টা 

যান্দিক গোলযোগ ৪৩ (+) ৫৫ 

বৈদ্যুতিক ,. ২৯ (+)এ 

অপারে শানাল » ৭৯ (7) ৩৬ 

শরন্দিকবিরোধের জন্য ক্ষাতি রর 

বিক্রুযযোগা ইস্পাত 

যান্বিক গোলযোগ ৭০ (+) ৬১ 

বৈদ্যুতিক » ৪ (+ 5 

অপারে শানাল », ৪৭ (-)৯ 

শ্বিক বিরোধের জন্য ক্ষতি - 


উৎপাদনের ব্যাপারে এক বৈঠকে উৎপাদন 
বৃদ্ধি করতে ইউনিয়ন এবং কতৃপক্ষ দুই 
তরফই সক্রিয় সহযোগিতার হাত প্রসারিত 
করার প্রতিশ্কতি দিয়েছে । তবু সন্দেহ থেকে 
গেছে বর্তযানের এই মন্দ্রপাতিতে সেটা সম্ভব 
হবে কিনা । উত্তর একটাই-হবে না। তার জন্য 
প্রয়োজন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার 
আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ । 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নটবর সিং বলেছেন এর জন্য 
দুর্গাপুর ইস্পাতকে ৯৮১ কোটি টাকা দেওয়া 
হবে। এক বছর আগে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
বলেছিলেন যে দুর্গাপুর ইস্পাতের আধুনিকরনে 
এবং সম্প্রসারণের জন্য ১২০০ কোটি টাকা 
দেওয়া হবে। মান্তর এক বছরের মাথায় জিনিসের 
দাম যখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তখন 
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ ও 
সম্প্রসারণের খাতে খরচ বসিয়ে করিয়ে দেওয়া 


হল ২১৯ কোটি টাকা । কিসের জন্য 


তাও এই ৯৮১ কোটি টাকা কেন্দ্রের ব্যা৬ক 
থেকে রাজ্যের কারখানায় এসে পৌছ্ান্বে কি ? 
কারখানার কত্ৃপন্ষও জানেন না, ইউনিয়নও 
জানে না সেকথা । তবু তারা তৈরি । নিজেদের 
মধ্যে আলোচনা করেছেন এবং এখনও করছেন 
যে, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের ফলে নতুন 
যন্ত্রপাতি কারখানায় আসলে কিভাবে ১৩ 
কেমনভাবে চালানো হবে কারখানা, সেই 
ব্যাপারে । তাই, দুর্গাপুর কারখানার স্বার্থে 
বিধানসভার সকল সদস্য সবসম্মতভাবে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কারখানার 
আধুলিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য আবিলম্বে 
প্রতিশ্তত টাকা দিয়ে দিতে । এটা প্রয়োজন 
যেন রাজোর অর্থনীতির স্বার্থে, তেখনি 
প্রয়োজন দেশের সামগ্রিক ইস্পাত উৎপাদনের 
জ্বাথে। 


পশ্চিষবঙ্গ 


গঙ্ধায়েত 


আটারখাই গ্রাম 
পঞ্চায়েত 


আটারখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮২-৮৩ 
সালের সার্বিক উলয়নের খবর জানানোর আগে 
এই গ্রাম পঞ্জায়েতের বিষয়ে কয়েকটি 
প্রাসভিগিক তথা উল্লেখ করার প্রয়োজন । এই 
গ্রাম পফচায়েতের আম্মতন ৬৯২৫ একর এবং 
লোকসংখ্যা আনুমালিক ৩৬ হাজার । গ্রাম 
সভার সংখ্যা ৭, গ্রামের সংখ্যা ১৯, গ্রা্থ 
পঞ্চায়েতের নিবাঁচিত সদস্য সংখ্যা ২৫ এবং 
মনোনীত সদস্য সংখ্যা ২। 

মোট জনসংখ্যার ৭ও ডাগ কৃষ্িজীবী অথবা 
কৃষিকাজের সঙ্গ যুক্ত । দার্জিলিং জেলার এই 
অংশে ভৌগলিক কারণে গভীর নলকূপ খনন 
করা সম্ভব না হওয়ায় ছোট ছোট সেচ নালা, 
বাধ নির্মাণি কিংবা সংস্কার করে সেচের সমস্যা 
মেটানর চেল্টা চলছে । ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে 
৫০০ পরিবারকে কৃষিজমি ও বাস্তুজমি বন্টন 
করা হয়েছে । কুঁষি সংক্রান্ত খণ দেওয়া হয়েছে 
89০ জন কুষককে। এ ছাড়া দু'হাজার 
মিশিকিট বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্পপ, ক্ষুদু ব্যবসায় এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য 
আই.আর.ডি.পি.'র মাধ্যমে ২২০০ 
পরিবারকে ৪৬ লক্ষ টাকা খণ মঞ্জুর করা 
হয়েছে! ১৯৮৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই 
প্ুকল্পের আওতাধীনে আরো ৫০০ আবেদনপত্র 
কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান হয়েছে। গ্রাম 
পঞ্চায়েতের সুপারিহ্টা অনুযায়ী ১০ জন বৃদ্ধ 
কৃষক কৃষি পেনশন পাচ্ছেন । 

গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ পরিকলম্পনা অনুযায়ী 
১৬৭টি পরিবারকে সরকারি টাকায় ১৬৭টি 
বাসগুহ লিম্মণি করে দেওয়া হয়েছে । 

এই পঞ্চায়েতের আওতাধীন বিভিল গ্রামে 
৪০টি নতুন কুম্পো খোঁড়া হয়েছে এবং ২৮টি 
পুরোণো কুয়োর সংস্কার করা হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখা যে গত ১৯৮৪ সালে যে 
আল্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভবি ঘটে তখন এই গ্রাম 
পঞ্চায়েতের তরফ থেকে যথাযোগ্য ব্যবস্হা 
নেওয়ার ফলে প্রায় ৫০০ শিশুকে মৃত্যুর হাত 
থেকে রক্ষা করা সম্ডব হয়েছে । 

খেলোয়াড়দের উত্সাহ বৃদ্ধি করার জন্য 
পঞ্চায়েতের টাকায় বড়য়োহন সিংজোত এবং 
পাতিরাম্ন জোতে খেলার মাঠ সংস্কার করা 


হয়েছে । এই পঞ্জায়েতের মাধ্যমেই পঁচিশ 
পশিলমবঙ্গ 


পরিকর ম। 


হাজার টাকার মাথা পাড়ি মৌজায় 
খেলোয়াড়দের জন্য একটি পাকা বাড়ি তৈরির 
কাজ চলছে। এ ছাড়া একটি মুকমঞ্চ তৈরির 
জন্য ৭ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করা 
হয়েছে। 

সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্য সামনে রেখে ৫০ জন 
দুঃস্হ নরনারীকে জ্হায়ী ভাবে এবং ১৫০০ 
জনকে সাময়িক ভাবে ভ্রাণ বাবদ অথ/গম 
ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে । বিভিল্ গ্রামের ৪৫ জল 
দুঃস্হ মহিলা সেলাই ও বুনন শিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষা 
সমাপ্ত করেছেন এ ছাড়া শিক্ষণ প্রাপ্ত 
মহিলাদের স্ব-নির্ভর কর্মসূচির আওতায় 
অন্তর্তুক্ত করার চেস্টা চলছে। 

১৯৮২-৮৩ আহক বছরে বিভিন্ন খাতে 
আয় হয়েছে ৯,৭৮,৮৮৭.৭১ টাকা । এবং খরচ 
হয়েছে ১,৫৪,৫৭৫.৭২ টাকা । এই খরচের 
মধ্যে জাতীয় কর্মসংস্হান প্রকষ্পের জন্য 
সরকারের বরাদদ করা টাকা ছিল 
৩৫০০০.০০ টাকা । চাল বিতরণ করা হয় 
৭৯৬২ কেজি এবং ৩৯৩২ টি শম দিবস তৈরি 
করা সম্ভব হয়েছে। 

১৯৮৩-৮৪ সালে জাতীয় গ্রামীণ 
কর্মসংস্হান প্রকল্পে সরকার মঞ্জুর করেছেন 
২৬০০.০০ টাকা এবং গম ২৩২০ কেজি। 
এই টাকা এবং গমের বিলিমষয়ে ১২টি প্রুকষ্প 
রূপায়ণ করা হয়েছে, যার জন্য মোট খরচ 
হয়েছে ১৪৫৯৪.৫০ টাকা এবং ২৩২০ কেজি 
গম। এর জন্য মোট শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে 
২৬৬৪টি। 

১৯৮২-৮৩ সালে কর আদায় হয়েছে 
২৭,৪৫৬.৪৯টা এবং বকেয়া রয়েছে 
৩২০০০.০০ টাকা । ৮৩-৮৪ সালে কর 
আদায় হয়েছে ১৬,৬১৩.০০ টাকা এবং 
বকেয়া প্রায় ৫০ হাজার টাকা । 


মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা ১ নং পঞ্চায়েত 
সা্মিতির অন্তর্গত অন্যতম গ্রাম পঞ্চায়েত 
মাড্ডা। এই গ্রাম পঞ্চায়েতেরও শৌচাগার ও 
বিদুতেকর বাবস্হাসহ নিজস্ব গৃহ আছে। 
ডড বাষক্ুন্ট সরকার ক্ষমতায় আসবার পর 
১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ভবনের 
উদ্বোধন হয় 


এই গ্রামপঞ্চায়েত সম্পর্কে কিছু তথ্য 
জানালেন পঞ্চায়েতের সদস্য শ্রী অশোক 
ব্যানার্জি এবং পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত সচিব ও 
কর্ম সহায়ক । 

মাড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আয়তন 
৩৫৩৬.৪৫ একর । ১৭,১১৯ জনসংখ্যা 
বিশিষ্ট এই গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে হাজরা, দাস 
(মুচি) ,জেলে, বাগদি প্রভৃতি তফসিলী জাতি- 
উপজাতিভুত্ত সম্প্রদায়ের মানুষও আছেল। 
এখানকার মানুষের শিক্ষার জন্য আছে ১০টি 
প্রাথমিক এবং ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় । এই 
এলাকার ২টি ডাকঘর আছে। একজন 
ডি.এম.এস চিকিৎসক এবং একজন 
কম্পাউন্ডার প্রতিদিন সকালে পঞ্চায়েতের 
গরিব মানুষের মধ্যে ওষুধ বিতরণ করেন। 

কৃষিপ্রধান এই পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান 
ফসলের মধ্যে আছে ধান, গম, আখ ও পাট। 
এছাড়া কপি, আলু ও লঙকারও উল্লেখযোগ্য 
চাষ আছে। বিভিন্ পুকুর ও ডোবায় মৎস্যচাষ 
হয়-এই চাষে জেলে ও মুসলিম সম্প্রদায়ের 
মানুষই অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত । 

১৯৮৩ সালে নির্বাচিত ১৮ জন পঞ্ায়েত 
সদস্যের মধ্যে ১২ জন আর.এস.পি দলভুস্ত। 
পঞ্চায়েত প্রধান হলেন শ্রীজামির হোসেন 
উপপ্রধান শী নিতাইপদ মন্ডল। 

১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সাল 
পর্যন্ত পঞ্চায়েতের কাজের খতিয়ান 

নিম্নরূপঃ 
১৯৮৩-৮৪” 

গ্রামীণ সড়ক লিম্াণ-৭, মোট খরচ- 
১৩,৫০০.০০ টাকা, মোট শ্রমদিবস-২২৫০। 
বিদ্যালয় মেরামত-৫২৭.০০ টাকা। 
শৌচাগার ও প্রাঈীর নিষাণ বাবদ মোট খরচ- 
২৪৫৩৮.০০ টাকা । 

নলকৃপ মেরামত-১৪, £খননা-১৫, 
নতুন-২, মোট খরচ-৮৮৯৩.০০। 
১৯৮৪-৮৫ 

বৃক্ষরোপণ-১৮৫, (পঞ্চায়েত এলাকায়)। 
কাঁচা রাস্তা মেরামত-১১ কিঃ মিঃ মোট খরচ- 
৩৩,৬৩১.০০ টাকা । গম-৬৭ কুঃ মোট 
শ্রমদিবস-৬,২৭৬। প্রাথমিক স্কুল বাড়ি 
পুনঃনির্মাণ-(জানকী লগর প্রাথমিক বিদ্যালয়) 
মোট খরচ-৯,৮১২.০০ টাকা। নলকৃপ 
মেরামত-৮, পুঃ খনন-১৩, নতৃনল-১, মোট 
খরচ-১০৫৮২.০০। 
১৯৮৫-৮৬ (সেপ্টেশ্বর পর্যন্ত) 

বৃন্ষমরোপণ-১৫০, নলকুপ পুনঃ খনন-১১, 
মেরামতি-৫, পুকুর পাড় বাঁধানো মোট খরচ- 
৩৩৭৫.০০ টাকা । 


৪৯৭ 


সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকষ্পে দারিদ্র সীমার 
নিচের ৮০জন ব্যক্তিকে গাই গরু, বলদ গরু, 
রিকসা ভ্যান, পাম্প সেট ইত্যাদি দেওয়া 
হয়েছে। এর জন্য আর্থিক সহায়তা করেছে? 
এলাহাবাদ ব্যাংক (বেলডাঙা শাখা)। 

এই পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিল লোকের 
নিবেদনঃ সঠিক ও সময় মত জ্ল না পাওয়ায় 
কুষির দিক থেকে বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। 
জনসাধারণের দাবি-আইস ঘাটি বিল, এবং 
মাড্ডা মরা বিল-এই দুইটির মাটি কেটে 
গভীরতা বাড়ালে মাড্ডা, বিশোর পুকুর, মাধূর 
পুকুর, মন্ত্রামপুর, বেনদহ প্রভৃতি গ্রাম বিশেষ 
উপকৃত হবে। এছাড়া দলগুয়া গ্রামে একটি 
ডাকঘরের বিশেষ প্রয়োজন আছে । 


যুববর্ষে জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত 
সমিতির উদ্যোগে বিজান 
আলোচনা 


আন্তর্জাতিক যুববর্ষে যুবসমাজের সার্বিক 
উনলতির দিকে লক্ষ্য রেখে জগ€বল্লভপুর 
পঞ্চায়েত সমিতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি 
গ্রহণ করেছে । 

গত আগস্ট মাসে “আমরা ও সমুদ্র” এই 
বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক একটি 
আলোচনাচন্ত্রে এলাকার বহু যুবক-যুবতী 
অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশ নেন।' 
আলোচনাচক্রের আগে পঞ্চায়েত সমিতির 
সভাপতি এবং সহসভাপতি বিষয়টি সম্পর্কে 
প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন। 

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্হানাধিকারিনী 
ছাত্রী কুমারী হেমশ্রী মজ্লিক পরবর্তী পর্যায়ে 
হাওড়া জেলা স্কুলে অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্রে 
দ্বিতীয় স্হানের গৌরব অর্জন করে । 


এ আলোচনাচন্র ছাড়াও জেলা খেলাধূলা 
বিষয়ক সংস্হার উদ্যোগে গত (পুল মাস থেকে 
যে অনুম্ঠানসূচির আয়োজন করা হয়েছিল তা 
অক্টোবরে পৃজোর ছুটির পরু শেষ হয়। এই 
কাউন্সিলের অধীনে যুবক-যুবতীদের 
কতকগুলি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করা 
হয়। এ ব্যাপারে সাঁতার এবং আথজেটিকস্-এ 
তফসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের যুবক- 
যুবতীদের কোচিং দেওয়া হয়। আবার পৃজার 
ছুটির অন্যসব সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের 
সাঁতারে কোচিং দেওয়া হয় । ছাত্রছাত্রীরা যথেম্ট 
দক্ষতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। 

এছাড়া, নিজের এলাকাকে চিনুন'_ 


এপর্যায়ের কর্মসূচিতে যুবকদের মধ্যে খেলার 
বল বিতরণ করা হয়। 


৪৯৮ 


$ 


০0 
শীতলখুচী পঞ্চায়েত 
সমিতি চ্যালেঞ্জ কাপ 
নক-আউট ফুটবল 
রানিং টুর্ণামেন্ট 


গত ৫ নভেম্বর শীতলখুচী পঞ্চায়েত 
সমিতির মাঠে উদয়ন সংঘের পরিচালনায় 
শীতলখুচী পঞ্চায়েত সমিতি চ্যালেঞ্জ কাপ নক- 
আউট ফুটবল রানিং টুর্ণামেন্ট-এর চূড়ান্ত 
পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হল বিপুল উৎসাহ- 
উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। এই চূড়ান্ত পর্যায়ের 
খেলায় অংশগ্রহণ করে নর্থ বেওগল স্টেট 
ট্যান্সপোর্ট এবং ফালাকাটা এস এস বি। 

ব্যান্ডপার্টি সহকারে প্রথমে মাঠ পরিভ্রমণ 
করে উপস্হিত দর্শকদের চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও 
রাণার্স কাপ প্রদর্শিত হয় । এই অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন স্হনীয় মহকুমা 
শাসক, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন 
স্হানীয় বিধায়ক শ্রী সুধীর প্রামাণিক এবং 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়ন সংঘের 
সভাপতি মহম্মদ আইনুদ্দিন মিঞা । এ ছাড়া 
উপস্হিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী 
বিশ্বনাথ রায় বসুনীয়, শীতলখুচী সমস্টি 
উলয়ন আধিকারিক, মাথাভাঙ্গা মহকুমা তথ্য 
আধিকারিক এবং সহ-নিবন্ধকার শ্রী অধেন্দু 
গোস্বামী । 


ফালাকাটা এস এস বি ট্রাইব্রেকারে ২-০ 
গোলে এগিয়ে থাকায় তাদেরই বিজয়ী দল 
হিসাবে ঘোষণা করা হয় । 


বিশেষ অতিথির ভাষণে স্হানীয় বিধায়ক শ্রী 
প্রামাণিক বলেন যে শীতলাখুচী অঞ্চলের 
মানুষের ক্রীড়ানুরাগী হিসাবে পরিচয় আছে। 
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেও যে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত 
হয়েছে, তাতেও সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও 
উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে 
অধিম্ঠিত বামফুশ্ট সরকার খেলাধূলার 
বিস্তারকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার যে উদ্যোগ 
নিয়েছেন তারই ফলশ্রুতি এই অনুষ্ঠানের 
আযম্মোজন বলে তিনি বর্ণনা করেন। 


এরপর মহকুমা শাসক শ্রী নন্দী বিজয়ী 
দলের হাতে চ্যার্লেঞ্জ কাপ তুলে দেন। গ্রাম 
পঞ্চায়েত স্তরের খেলায় পুরস্কার প্রাপকদের 
হাতে তুলে দেন স্হানীয় বিধায়ক শ্রী প্রামাণিক। 


ডাযাও 


গড়বেতার ফুটবল খেলা 
গঁড়বেতায় বিভিন্ন স্হানে ফুট বল ফেলা মহা 
উৎসাহে অনুষ্ঠিত হম্ছে। নোহারীতে সম্প্রতি 
একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। 
গোয়ালতোড়ে সনকা শীল্ডের খেলা হয়েছেঃ_ 
ফুটবল প্রতিষোগিতা। গত ৩ নভেম্বর 
গড়বেতা হাইস্কুল মাঠে ফাইন্যাল খেলাটি 
অনুজ্ঠিত হল। ধরাবেড়িয়া মহামায়া ক্লাবের 
পরিচালনায় (পাচফুটের নিচে) একদিনের 
ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল । ফাইন্যালে 
ধানছড়া ক্লাব গড়ঙগা ইয়ুথ ক্লাবকে পরাজিত 
করে বিজয়ীর সল্মান লাভ করেন। ৩০ 
অক্টোবর তারিখে কাশ্ীডাঙ্গা সবুজ সংঘের 
পরিচালনায় একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা, 
অনুষ্ঠিত হয়। গড়ঙ্গা ব্লাব ধপারডিহি 
আসন অধিকার করে । ধরাবেড়িয়া ইয়ংয্যানস্‌ 
স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় শুডেন্দ মন্ডল 
স্মৃতি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে । 
ভারতীয় মাহলা গ্যাথলেটিকস 
এর তৃতীয় স্টার 


গড়বেতা উমাদেবী বালিকা বিদ্যালয়ের ৬স্ঠ 
শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী তপতী আন রীচীতে 
অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কুর্যাল স্পোর্টস-এ 
পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘ লম্ফে তৃতীয় স্হান অধিবৰশর 


করেছে। 

ভারতবর্ষব্যাপী ১০ থেকে ১২ বছরের 
ছেলে-মেয়েদের শ্রীড়ানুষ্ঠানে মেদিনীপুর 
জেলার দীর্ঘলশ্ফে প্রথম ও ২০০ যিটারে 
দ্বিতীয় হয়েছে আমরা নবীন ক্লাবের শ্রীমতি 
রিঙকু মান্ডি। ৬ নভেম্বর রিঙ্কুসহ অ্রারও 
চারটি ছেলেমেয়ে মেদিনীপুর জেলা থেকে 
প্রতিযোগিতায় এ্যাথলেটিক্স অংশ লিয়েছে 
কানাইলাল দত্ত স্মারক চ্যালেঞ্জ 
শীল্ড 

সম্প্রতি সবুজমেলা আয়োজিত ৪র্থ বর্ষ 
নবারুণ সংঘ/রূপনারায়ণপ্ুর সবুক্তমেজা 
দলকে (৭-০) গোলে হারিয়ে উক্ত শীল্ড লাভ 
করে। সবুজমেলা হীরালাল দত্ত রানার্স আপ 
কাপ পায়। এই টুর্ণামেন্ট তৃতীয় স্হানাধিকারী 
দল হিসাবে লাভ করে জ্যোর্তিময়ী দেবী চালেঞ্জ 
কাপ। 


পশ্চিমবঙ্গ 


৮১৮১০৮০০, 


রশ) 


এ লাস পা 
পারা এ স্পা 


নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা '৮৫তে 


গত ১৫ থেকে ২৭ নভেম্বর নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারত 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা '৮৫তে চ্হাপত্য ও শিল্প 
সুষমামন্ডিত পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপটি বিদগ্ধজন ও আন্তর্জাতিক 
শিল্পবাণিজ্য প্রতিনিধিদের সপ্রশংস দুটি আকধণ করে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে 
শিল্প ও বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং পূর্ত ও আবাসন 
বিভাগ তিনটির সহযোগিতায় আয়োজিত এই মণ্ডপটির 
পরিকল্পনা করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শীরণেন অয়ন দত্ত । 


**শ্চমবঙ্গ' মন্ডপের বহির্দৃশ্য (রা্রিকালীন আলোকচিত্র) 


মন্ডপে প্রবেশ পথের অভ্যন্তর-সঅংশ 


তমলুক শহরে ৩২তম 
নিখিল ভারত সমবায় 
সপ্তাহ উদ্যাপন 


তমলুক ঘাটাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের 
পরিচালনায় তমলুক শহরে ১৪- ২০ নভেষবর 
১৯৮৫ সালের সমবায় মেলা শুরু হয়েছে। ১৪ 


নভেম্বর এই মেলার আনুল্তানিকভাবে 
উদ্বোধন করেন পশ্চিযবঙগ সরকারের 
সর্মবায় মন্ড্রী শ্রীনীহার বসু। এ উদ্বোধনী 
অনুষ্তান তমলুক চিরন্তলীর শিল্পী গোল্ঠীর 
উদ্বোধনী সংগীত ও গীতি আলেখ্য জয়তু 
সমবায়-এর মাধ্যমে শুরু হয়। উক্ত উদ্বোধনী 
অনুষ্ঠানে সভাপতিতু করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন 
5ল্রবতাঁ সভাপতি মেদিনীপুর হোলসেল 
কনজিউমার্স কো-অপ্বরেটিভ সোসাইটি । 
প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য মন্ত্রী 
শ্রীকিরণময় নন্দ । এছাড়াও উপস্হিত ছিলেন, 


১৪ লভেমবর বিকাল ২টায় তফলুক পুরানো 
হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে 
সমবায় মেলা ১৯৮৫ শুরু হয় । প্রতিদিন বিকাল 
টায় মহেন্দ্স্যৃতি সদনে একটি করে 
আলোচনাচক্রু ও সন্ধ্যা ৫টায় সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৪ তারিখ 
থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহ কাল ব্যাপী এই 

মেল্য খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে । এঁ মেলায় 
নত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও 
বভিল ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান স্টল দেন। 
তারমধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
যেষন পশ্চিমবঙ্গ সক্লারের স্বল্প সঞ্চয় 
সংস্হা, পশ্চিমবঙ্গ রাজা চারু ও কারুশিল্প 
সমবায় সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য 
বিভাগ, মেদিনীপুর জেলা হোলসেল 
কর্ণজিউমার্স সোসাইটি, তষলুকের স্বাধীনতার 
ইতিহাস, তমলুক কো-অপারোটিভ লাণ্ড 
ডেভেলাপক্ষেন্ট ব্যাঙ্ক, তমলুক ঘাটাল সেন্ট্রাল 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সঙ্গবায়িকা, সমবায় 
বিপণি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ 
ইত্যাদি। 

প্রতিদিন বিকাল ২টা আগে থেকেই প্রতিটি 
স্টলের সাধনে জনসাধারণের উপচে ওঠা ভিড় 
লক্ষ্য করা যায়। ২টায় স্টল খুললেই তারা 


পশ্চিমবঙ্গ 


বিভিন্ন স্টলের সাধনে দেখা ও কেনাকাটার ভিড় 
করে । সবচেয়ে বেশি ভিড় লক্ষ করা যায় ১৯. 
১০. ৮৫ তারিখ রবিবার অর্থাৎ ছুটির দিন । 
বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। 


সুসবংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান 


পশ্চিমবঙগ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিভাগের উদ্যোগে সুসংবদ্ধ জনসংযোগ 
অভিযানে “গ্রায উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা" 
নিয়ে আলোচনাচন্র পোস্টার প্রদর্শনী ও 
ছায়াছবির অনুষ্ঠান গত ২০ নভেম্বর 
এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে অনুষ্ঠিত 
হয়। জেলা তথ্য আধিকারিক তীর স্বাগত 
ভাষণে বলেন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্হার মাধ্যমে 
গ্রামের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি 
সাধিত হয়েছে । সরকারের বিভিন্ন দারিদ্র 
দুরীকরণ কর্মসূচি যথা সুসংহত পল্লী উলয়ন 
কর্মসূচী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্হান প্রকল্প 
প্রভাতি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হচ্ছে । এনায়েতপুর 
হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীমহম্মমদ রহমতুজ্লা 
বলেন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্হা মহাতনা গান্ধীও 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ফসল । বামফুলট সরকার 
গ্রাম স্বরাজ এর বাস্তব প্রয়োগ করেছেন। 
এনায়েত পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা শ্রীমতী 
বন্দনা মজুযাদার গ্রাম বাংলার বিশেষ করে 
বিদ্যুৎ ও সেচের সমস্যার কথা আলোচনায় তুলে 
ধরেন। শিক্ষক শ্বীসেখ আখতার হোসেন বলেন 
যে মালদা জেলার গ্রামের বিভিন্ন উলয়নে 
পঞ্চায়েতের কাধের পর্যালোচনা এবং সেই সাথে 
পঞ্চায়েতকে তাদের কাজের খাতিয়ানগুলিকে 
মাঝে মাঝে জন সাধারণের সামনে পেশ করার 
আবেদন রাখেন। 

সভাপতির ভাষণে এনায়েত পুর অঞ্চল প্রধান 
শ্বীসেখ বদরে আলম বলেন যে পঞ্চায়েতই গ্রাম 
উল্য়নের মূল সোপান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন 
মুলক কাজে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের 
জনা আবেদন রাখেন। 
প্রচুর ভীড় বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের দেখা যায় । 

সন্ধ্যায় বিভিল উলয়নমূলক তথ্যপূর্ণ 
ছায়াছবি প্রদশিত হয়। ছায়া ছবি প্রদর্শনীতে 
প্রায় চার হাজার লোকের পামাবেশ হয় । 


স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির 


গত ৭. ১১. ৮৫ তারিখে ভলানটারী ব্লাড 
সকাল ১০ ছীয় সি, আই, টি, ইউ এবং ডি 
ওয়াই, এফ, আই-এর উদ্যোগে পাঁশকুড়া 
ইরিগেশন বাংলোতে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান 


শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছায় 
রক্তদান করেন। এ রক্তদান শিবিরে প্রথমে রক্ত 
দেন শ্রী নকুল চালা, সভাপতি পঞ্চায়েত 
সম্বিত পাশকুড়া। 

উক্ত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তপশীল ও উন্নয়ন 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উই শহ্ভু মান্ডি। এই 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিতু করেন ফৈয়জ 
আলী, প্রধান অতিথি ছিলেন শিবরাম বসু সহ- 
সভাপতি সিটু, মেদিনীপুর ও বিশেষ অতিথি 
ছিলেন শ্রী নকুল চাউলা সভাপতি পঞ্চায়েত 
সঙ্মিতি পাশকুড়া। 

মন্ত্রী শ্রী মান্ডি আমাদের দেশের যুবসমাজ 
স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য যে এগিয়ে 
এসেছেন সে জন্য ধন্যবাদ জানান । তিনি তাঁর 
বক্তব্যে বলেন আম্মাদের পশ্চিমবঙ্গের কিছু 
কিছু যুব-সংস্হা অর্থের জন্য তাঁদের রক্ত বিক্রি 
করেছেন এবং তাঁদের এ অর্থে দুর্ভিক্ষ মহামারী, 
বন্যা, খরা মোকাবিলা ও দেশের উন্নয়ন 
করছেন। অপরদিকে সেই রক্ত দিয়ে মুমুষ 
রোগীর সেবা হচ্ছে । এটা খুবই প্রশংসনীয় । 

এরপর বজ্ব্য রাখেন শ্ীশিবরাম বসু। শ্রী 
বসু তার বক্তব্যে বলেন, এখন কিছু কিছু 
পত্রপত্রিকা আমাদের যুব সমাজকে নিয়ে অনেক 
বিরৃপ মন্তব্য করেন তারা বিপথে চলছে । কিন্তু 
যুব সমাজের আজ যে ভূমিকা দেখলাম তাতে 
তারা প্রসংশার দাবী রাখে । যুব-সমাজ যদি 
এইভাবে এগিয়ে আসে তবে রক্তের সমস্যা নয় 
সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে । স্বাধীনতার 
যুগে নভেম্বর বিপ্লবের এ্রতিহা আছে, তাই 
স্হানীয় যুবকরা এই দিনটি বেছে নিয়ে ভালই 
করেছেন। 

বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য অনেকে বক্তব্য 
রাখেন। এই অনুষ্ঠানে জনসাধারণের মধ্যে 
বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। 

চক্ষদান শিবির 

গত ১০ নভেমবর ১৯৮৫ কালীপুজা 
উপলক্ষে বৌবাজার ইউনাইটেড »ক্লাবের 
উদ্যোগে ২জন মহিলা সদস্যা'সহ ৫৫ জন একে 
একে চক্ষদান করতে এগিয়ে আসেন। ক্লাবের 
এই কল্যাণকর প্রচেষ্টা সকলের প্রশংসা পায় । 
এছাড়া প্রায় ২ হাজার দরিদ্র লোকের খাওটার 


ব্যবস্হা করা হয় ক্লাবের তরফ থেকে। 
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আর.এল.ই.জ প্রকল্পে 
স্বরূপগঞ্জ-ভালুকা 
রাস্তা নিম্নাণ 


নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত 
স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ভালুকা পর্যন্ত 
৮ কিঃ মিঃ রাস্তা উন্নয়নের কাজ এগিয়ে 
চলেছে । গ্রামীন ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্হান 
নিশ্চিতকারী প্রকল্পের (আর.এল.ই.জি.পি) 
মাধ্যমে প্রকজ্প রূপায়ণে মোট খরচ ধরা হয়েছে 
১৭ লাখ ৭৬ হাজার টাকা । এ কাজের জন্য 
১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে ২ লাখ ৮৫ হাজার 
৮৩ টাকা ৩৩ পয়সা এবং ৩০৩.৭০ কুইন্টাল 
খাদা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৮৪-৮৫ 
আর্থিক বছরে নগদে একই পরিমাণ অর্থ এবং 
১৪০ কৃইণ্টাল খাদ্য পাওয়া গিয়েছিল। 
১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে ২০০ কৃইন্টাল 
খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে । মোট বরাদ্দের পরিমাণ 
হচ্ছে নগদ ৫ লাখ ৭০ হাজার ১৬৬ টাকা ৬৬ 
পয়সা এবং খাদ্য হিসাবে ৬৪ ৩.৭০ কৃইন্টাল। 
১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে মোট খরচ হয়েছে ২ 
লাখ ৭১ হাজার ১৮৫ টাকা ৭৪ পয়সা এবং 
২১২.৩৫ কুইন্টাল খাদ্য। ১৯৮৫-৮৬ 
হয়েছে ৪ লাখ ৯৬ হাজার ৭৭৩ টাকা ৮৭ 
পয়সা এবং ৫১৯.৭৩ কুইন্টাল খাদ্য । 

এই রাস্তার আওতায় পড়ছে গাদিগাচ্ছা, 
মাজদিয়া, ব্রহ্মনগর, শিমুলগাছি, পানশিলা ও 
জুয়ানিয়া-ভালুকা মৌজ সকল । রাস্তার মাটির 
কাজে রোড রোলার ব্যবহার করা হয়েছে । 
হচ্ছে। আর হিউম পাইপ সহ কালভার্ট 
ইত্যাদির কাজ চলেছে । 

১৯৮৪-৮৫ সালে মোট ২১,০৫১ টি 
'শ্রমদিবস সূষ্টি হয়েছিল। আর ১৯৮৫-৮৬ 
আর্থিক বছরে এ পর্যন্ত সৃল্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা 
১০৩৪৬ । এর মধ্যে ১৯৯৮৪-৮৫ সালে 
তফসিলী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ২৭২৯ শ্রমদিবস 
আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ১২৬৯টি শ্রধাদিবস এবং 
অন্যান্যের ক্ষেত্রে ১৭১৫০টি শর দিবস সুন্টি 
হয়েছিল । ১৯৮৫-৮৬ সালে এ পর্যন্ত অফসিলী 
সম্প্রদায়ভুক্তদের ক্ষেত্রে ১১৩৮টি শ্রধদিবস, 
আদিবাসীদের ন্মেনত্রে ৮২১টি শ্রধ দিবস এবং 
অন্যান্যের ক্ষেতে ৮২৮৭ টি শ্রধ দিবস সুল্টি 
হয়েছিল। 

১৯৮৪-৮৫ সালে রাস্তার কাজের অগ্রগতি 
হয়েছি ২ কিঃ মিঃ। আর ১৯৮৫-৮৬ সালে এ 
পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি হয়েছে ২ কিঃ মিঃ । 
নবদ্বীপ ব্লকের এ রাস্তাটি খুবই গুরুতুপৃর্ণ। 
রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলে স্বরূপগঞ্জ, 
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গ্রামীন ভূমিহীনদের শ্রমে নিষমীয়মাণ স্বরূপগঞ্জ-ভালুকা রাস্তায় রোড-রোলার 
ব্যবহার। নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় এই রাস্তার ৬টি মৌজার সড়ক-যোগাযোগ 


উন্নীত হবে। 

মাজদিয়া-পানশিলা ও জুয়ালিয়া ভালুকা এই 
তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসীদের উপকার 
হবে । যান চলাচলের গতি সাবলীল হয়ে উঠবে । 
এর আওতায় পড়বে কৃষি উলত ৬টি যৌজা। 
ফলে এলাকার কৃষকগণ তীদের উৎ্পল্ 
কৃষিজাত পন্যাদির বাজারে নেওয়ার সুযোগ 
বাড়বে । সমগ্র প্রকল্পটি নদিয়াজেলা পরিষদের 
বাবস্হাপনায় হচ্ছে। 

শিবপুরে সুসংবদ্ধ জনসংযোগ 


গত ৭ নভেম্বর '৮৫ শিবপুর এদ্রাক হোসেন 

মিলন সমিতির ব্যবস্হাপনায় এবং মহকুমা তথ্য 

ও সংস্কৃতি বিভাগের সৌজন্যে একটি সুসংবদ্ধ 
ংযোগ অভিযান চালান হয়। 


সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় এদ্রাক হোসেন মিলন 
সমিতির নবনার্ধত গুহটির উদ্ধোধন করেন 
মাথাভাঙ্গা মহকুমার তথ্য অধিকারিক। 
নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শী 
মনোরঞ্জন রায় জানান যে, কোচবিহার জেলা 
পরিয্দের আর্থিক সহায়তায় এই ক্লাবের 
ঘরটি .তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। শিবপুর 
এদ্রাক হোসেন মিলন সামিতি এই নামটি 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির বলে 
উল্লেখ করেন। তিলি আশা প্রকাশ করে বলেন 
যে, ক্লাবের তরুণ সদসারা শুধুমাত্র বিনোদনের 
মধো লিজেদের আবদ্ধ না রেখে সমাজ 
কলাণশুলক কম্বসূচি হাতে লিয়ে গ্রামের 
মানুষের সঙ্গে তাদের একাতমতার প্রমাণ 
ব্লাখবেন। 


“আমরা ভারতের সন্তান/কুষক-শ্রমিক- 
কামার-কৃমার-হিন্দু-মসলমান** এই 
উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধামে ক্লাব সংলগ্ন 
মাঠে সাংদ্লুতিক অলচ্তান শরু হয়। উদ্বোধনী 
এবং তবলায় শিবাজী কান্ড্রীলাল এবং 
দোতারায় আবুল হোসেন । 

পালাগুড়ী পপুলার নাট্যসংঘের শিল্পীরা 
ভাওয়াইয়া, আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং 
নজরুলগীতি পরিবেশন করেন । সাঁওতালি নৃতা 
পরিবেশিত হয় শ্রী রতন সৃত্রধরের 
পরিচালনায়। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন শ্রী 
ভবেশ চন্দ্র বাগচী এবং অমল রায়। 


আলোচলা সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের 
ভূমিকা, গ্রামোন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


দুল্টিভঙ্গি ও পঞ্চায়েতের ভূমিকার কথাও 


মহকুমা তথ্য আধিকারিক তুলে ধরেন। 


সভাপতি শ্রী ইসাবুদ্দিন আহাম্মদ এই 
অনুল্ঠানের আয়োজন করায় তথ্য ও সংস্কৃতি 


দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান, এই 
ধরনের অনুষ্ঠান সুস্হ সংস্কৃতি বিকাশের 
সহায়ক হবে। স্হানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরাও এই 
অনুজ্ঠানে উপস্হিত ছিলেল। আলোচনা সভার 
নাটকটি ধঞ্চস্হ করে দর্শকদের প্রশংসা লাভ 
করেন। 


সবশেষে তথা ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ 


পশ্চিমবঙ্গ 


খেকৈ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রায় ১৯৫০০- 


৯৬০০ দর্শক রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ধৈষ ॥ 


ধরে এই অনুষ্ঠানটি প্রতাক্ষ করেন। 


“জনকলাযণে বামফুন্ট সরকার" শীর্ষক 
পোস্টার প্রদশনীতে প্রচুর জনসমাগম হয়। 


স্হালীয় পুলিশ ফাঁড়ি, এই অনুষ্ঠানাটিকে 
সার্থক করে তোলায় বিশেষভাবে সহযোগিতা 
করে। শিবপুর একটি প্রতান্ত অঞ্চল । সেখানে 
এই. ধরণের সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান 
করেছে। 


মালদার এনায়েতপুর গ্রামে 
সুস্বংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান 
গশ্চিমবঙ্ঞ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিডাগের উদ্যোগে সুসংবদ্ধ জনসংযোগ 
অভিযান “গ্রাযম-পঞ্চায়েতের ভূমিকা” নিয়ে 
আলোচনাচক্রু, পোস্টার, প্রদর্শনী ও ছায়াছবির 
অনুষ্ঠান গত ২০ নভেম্বর এনায়েতপুর গ্রাম 
পঞ্চায়েত ভবনে অনুচ্ঠিত হয়। জেলা তথ্য 
আধিকারিক শ্রী প্রশান্ত ধর তাঁর স্বাগত 
ভাষণে বলেন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্হার মাধ্যমে 
গ্রায়-মানুষের সামাজিক ও অথনৈতিক উন্নতি- 
সাধন হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন দারিদ্র 
দূরীকরণ কম্মসূচি যথা সুসংহত পল্লী-উল্নয়ন 
কর্জপূচি, জাতীয় গ্রামীন কম্নসংস্হান প্রকল্প 
প্রভৃতি প্রকল্প পঞ্চায়েতির মাধ্যমে হচ্ছে। 
এনায়েতপুর হাইস্কুলের শিক্ষক শ্বী মহম্মদ 
রহমতুল্লা বলেন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্হা, মহাতনা 
গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ফসল । বামফুণ্ট সরকার 
গ্রামস্বরাজ এর বাস্তব প্রয়োগ করেছেন। 
এনায়েতপুর গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্যা শ্রীমতী 
“বন্দনা মজুমদার গ্রাম বাংলার বিশেষ করে 
বিদ্যুৎ ও সেচের সমস্যায় আলোচনায় তুলে 
ধরেন। প্রধান অতিথির ভাষণে মানিকচক 
দিয়ারা হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রী শেখ আখতার 
হোসেন বলেন যে মালদা জেলার গ্রামের বিভিল্ল 
উল্লয়নে পঞ্চায়েতের কাজের পর্যালোচনা এবং 
সেইসাথে পঞ্চায়েতকে তাঁদের কাজের 
সামনে পেশ করার আবেদন রাখেন। 
সভাপতির ভাষণে এনায়েতপুর অঞ্চলপ্রধান 
শী শেখ আলম বলেন যে পঞ্জায়েতই গ্রাম 
উন্নয়নের মূল সোপান এবং বিভিন্ন 
অংশগ্রহণের জন্য আবেদন রাখেন । 
প্রচুর ভীড় হয়, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা 
যায়। 


পশ্চিমবঙ্গ 


সাম্প্রতিক কালে নাইরোবিতে আন্তজাতিক 
নারীদশকের সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। 
বিম্বৈর অধিকাংশ দেশেই কোন এক সময় না 
কোন এক সময় নারীরা অবহেলিত হয়েছে, 
সমাজতান্ন্রিক সমাজ কাঠামো ছাড়া মেয়েরা 
কখনই পুরুষের সম্বান মযাঁদা পায়না । আর তাই 
পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের দাবি অর্থাৎ 
অথনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে স্ত্রী-পুরুষের 
সমানাধিকার প্রতিম্ঠাকল্পে সারা বিশ্বে 
আন্তজাতিক নারীবর্ষ পালনের সাড়া পড়েছে । 
নারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত রুকমের বৈষম্য দূর 
করার ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘ সম্মেলনে দাবি 
উঠেছে। 
আন্দোলনের সঙ্গেই নারীমুক্তি জড়িত। এ 
“প্রসঙ্গে সংসদ সদসা শীমঘতী কনক 
মুখোপাধ্যায় তাঁর এক ভাষণে মহিলা সমাজের 
নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন, সংগ্রামী 
এতিহ্যের পথ বেয়েই মেয়েদের একত্রিত হতে 
হবে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর 'প্রযুখ মনীষীরা 
শত রকমের ন্বিষেধকে পেরিয়ে প্রগাতিবাদী 
সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে সারা 
ভারতকে আহোকিত করেছিলেন। 
পরবতীকালে কংগ্রেসও নারীর সমানাধিকারকে 
মেলে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তেলেঙ্গনার 
আন্দোলনে মহিলাদের বীরত্পূর্ণ সংগ্রামের 
এতিহ্য রয়েছে। এই এঁতিহা অনুসরণ করেই 
সারা ভারতে গণতান্ত্রিক মহিলা সা্িতি 
প্রাতিষ্তিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আশু 
দাবির পাশাপাশি বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য দেশের 
পিছিয়ে পড়া নারীসমাজকে একাাবদ্ধ করার 
কাজ করতে হবে। 

নারীমুক্তি আন্দোলন, অধিকার ও মর্যাদা 
প্রসঙ্গে সংসদ সদস্য শ্রীমতী গীতা মুখার্জি 
আন্দোলনের প্রকৃত পথিকৃৎ । কল-কারখানায় 
তাঁদের ওপর কঙতোর নিযাতিন এবং শোষণ 
চালানো হয়েছে। শ্রমজীবী মেয়েরাই তার 
বিরুদ্বে জেহাদ ঘোষণা করেছেল, নারীর 
অধিকার ও দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন 
করেছেন । ১৮৭১ সালে প্যারী বিপ্লবের সময় 
সব্স্তরের শ্রযজীবী মহিলারা সংঘবদ্ধভাবে 
রূজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন এবং 


গ্রামী চেতনায় নারী সমাজকে এক্যবদ্ধ হতে হবে 


মুতবরণও করেছিলেন। ১৮৮৯ শ্বীল্টাব্দে 
দাবি করে বক্তব্য রাখেন আন্তজাতিক শ্রমিক 
সম্মেলনে । ১৮৫৭ শ্বীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দশ 
ঘন্টার কাজ ও উপযুক্ত বেতনের দাবিতে নিউ 
ইয়র্কের দর্জি মেয়েরা শ্রমিক মহিলাদের 
ভোটাধিকার দাবি করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
১৯০৭ সালে জার্মানীতে প্রথম আন্তজাতিক 
নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় 
আন্তজতিক সমাজতান্জিক নারী সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে 
১৯১৩ শ্বীল্টাবেদে। বিশ্বের মহিলারা বহু 
আন্দোলন করে বিভিন্ন সময়ে ভোটাধিকার 
অর্জন করেছেন। ১৯০৮ সালের নিউইয়র্কের 
দর্জি মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলনকে 
স্মরণ করে ৮ মার্চ তারিখটি প্রতি বৎসর 
আন্তজাতিক নারী দিবস হিসাবে শ্রমজীবী 
মেয়েদের দ্বারা বিশেষ গুরুতর সঙ্গে পালিত 
হয়ে থাকে । রাশিয়ার জারের বিরুদ্বে, কখনও 
ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে, কখনও রুটির 
দাবিতে, কখনও সমান অধিকারের দাবিতে এই 
দিলটিতে শ্রমজীবী নারীরা আন্দোলন 
করেছেন। 

পশ্চিমবঙেগর তথা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক 
চিন্তা চেতনা সম্পন্ন নারী সমাজও সংগ্রামী 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্ধকারময় দিনগুলো 
অতিন্রম করেছেন গণতান্দ্রিক আন্দোলনের 
সঙ্গ যুক্ত হয়ে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে পুরুষের 
সঙ্গে একই তালে পা ফেলে নারীসমাজ 
সংগ্রামের সামিল হয়েছেন। 

সুতরাং সেই এতিহ্যের পথ বেয়েই 
মহিলাদের সংগ্রামী চেতনায় একন্রিত হয়ে 
বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গ যুক্ত হয়ে বৈষম্যের 
বিরুদ্ধে, অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগামের 
ময়দানে এসে দাঁড়াবার অঙ্গীকার গ্রহণ রূরতে 
হবে। 


গত বছর ভূপাল শহরে ইউনিয়ন 
কারবাইডের কারখানা থেকে মিক গ্যাস লিক 
করে এক মঙ্সান্তিক দুর্ঘটনা সূম্টি করে। যার 
শিকার হন কারখানা সংলগ্ন শহরের 
ঘনবসতিপৃর্ণ অসংখ্য নিম্নবিত্ত মানুষেরা ৷ ফলে 
২ ডিসেম্বরের মধ্যরাতে বহুজাতিক 
কোম্পানীর মুনাফা লিস্সার শিকার হয়ে প্রাণ 
দিতে বাধ্য হন বহু নাগরিিক। তার ফল হিসেবে 
বহু মানুষ এখনও তাদের দেহে বহুন করে 
চলেছেন ভয়াবহ বিষক্রিয়ার প্রভাব, পৃথিবীর 
আলো দেখার আগেই অনেক শিশুর মৃত্য 
হয়েছে। মানৰ সভ্যতার ইতিহাসে এই বৃহত্তম 
রসায়নিক হত্যাকাণ্ড তাই ভারতবর্ষের জাতীয় 
জীবনে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। 

৩ ডিসেম্বর সারা দেশজুড়ে বিভিন্ন 
স্বেচ্ছাসেবক প্রতিজ্ঠান ভারতবর্ষের মাটিতে 
আর যাতে ভূপালের ন্যায় দূর্ঘটনার পুররাবৃত্তি 
না ঘটে সেজন্য সভা স মবেশ ও প্রতিবাদে 
সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কলকাতার শিয়ালদহ 
স্টেশনে ভূপাল কামটি-র পক্ষ থেকে ডাক্তার, 
আইনজীবি, সাংবাদিক ও গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের বিভিন্ন অংশের মানুষ নিয়ে এক 
পথ সভার আয়োজন করা হয়। সভার 
সভাপতিতু করেন শ্বীবিশ্বজিৎ দত্ত গুপ্ত। 

অধিকাংশ বক্তারাই অভিযোগ করেন ভূপাল 
দুর্ঘটনার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট 
রাজা সরকার তাদের দায়িত্ব পালনে যথাযোগা 
ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। বরং বহুজাতিক 
ংস্হা ও বিদেশী সাম্্রাজ্যবাদীপূঁজির পক্ষে 
নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে জাতীয় কর্তব্য 
উপেক্ষা করেছেন। বক্তারা ক্ষোভের সঙ্গ 
উল্লেখ করেন আমাদের দেশের মানুষকে খুন 
করে-যদি কোন বিদেশী শক্তি পরীক্ষণ নিরিক্ষন 
চালাতে চাগ্ তা কখনই মেলে ওেয়ো যায় লা। তাই 
ভূপাল কমিটির পক্ষ থেকে জনগণকে এ 
ব্যাপারে সচেঙন-প্রতিবাদ ও যড়যল্ত্রকারীদের 
বিরুদ্ধে যথার্থ ঘৃণা প্রকাশের আহান জানানো 
হয় । ক্ষতিগ্রস্তদের সুম্চু চিকিৎসা, পুলবাসন ও 
দ্র্ণতপুরণের দাবিও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে 
তুলে ধরা হয়। ভারত কিংবা পৃথিবীর 
অন্যকোনো দেশে দ্বিতীয় ভূপাল আর হতে না 
দেবার শপথও এ সমাবেশ থেকে নেওয়া হয়। 
ভূপাল কমিটির ডাকে এই সমাবেশে বক্তব্য 
রাখেন-ডষ্ট গৌরিপদ দত্ত, ডষ্ট রাধারমণ দাস, 
ডষ্ট রমেন কুন্ডু, ড্ শম্ভু মৈত্র, ডষ্ট কুন্তল 


বিশ্বাস, শ্রীবিভূদাল মিত্র, ডট ইন্দ্রজিৎ রায়, ড্ 


৫০৬ 


আট তিপাণ্ঁ 
তি ব্ 


সুখময় ভট্টাচার্য, আইনজীবী কল্যাণকৃমার বন্ধ, 


ডই্উ গোপাল দাস ও সাংবাদিক মুক্তকেশ 
বিশ্বাস এবং আহ্ায়ক ডট জ্ঞানব্রত শীল প্রমুখ । 
এছাড়া স্টুডেণ্টস হেলথ্‌ হোম এবং ভারতের 
গণতান্রিক যুব ফেডারেশনও পুথক পৃথক 
অনুজ্ঠান ও সমাবেশের মাধামে ভূপাল দিবস 
পালন করেন । তারা শিক্ষা, স্বাস্হ্য ও পরিবেশ 
ভঙ্গ ও নীতি না থাকা জনা তীব্র সমালোচনা 
করেন এবং বহুজাতিক সংস্হা ও বিদেশী পুঁজী 
জাতীয় জীবনে যে ধুংসাতুতন্রমক কাধ কলাপ 
চালিয়ে যাচ্ছে তা বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন। 


সপ্তাহ উদ্যাপন 


১৪ থেকে ২০ নভেম্বর ৩২ তম 
নিখিলভারত সমবায় সপ্তাহ কোচবিহার 
জেলার বিভিল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
উদযাপিত হয়েছে । গত ১৫ নভেম্বর দিনহাটা 
প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানে সভরপতিতু করেন ভূমি 
উন্নয়ন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান । অনুষ্ঠানে 
সমবায় আন্দোলনের সাথে যুক্ত বা সমবায়ের 
সদস্য বিভিন্ন বক্তা সপ্তাহপালনের তাৎপর্য 
এবং জেলার আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে 
আলোচনা করেন। 

আলোচনায় উল্লেখ করা. হয় যে, 
কৃষিসমবায়ের ক্ষেত্রে এই জেলা এখনো অনেক 
পিছিয়ে । কৃষিপ্রধান এই জেলার গরিব কৃষক ও 
ভূমিহীনদের উন্নয়নে সমবায় কৃষি খামার 
গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । 
মাথাভাঙা 8 ১৬ নভেম্বর এই উপলক্ষে 
মাথাভাঙার আশুতোষ হলে এক অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক । ডাঃ 
অশোককুৃমার হাইত ছিলেন প্রধান অতিথি এবং 
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন 
মহকুমা তথা আধিকারিক । 

অনুষ্ঠানে বক্তারা সমবায় আন্দোলনর 
সাফল্য ও বর্থতা এবং কষিখণ পরিশোধ 
ংক্রান্ত সমস্যা পুভৃতি সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। 

তাঁরা উল্লেখ করেন, কায়েমীস্বার্থের 
কাজকর্ষের ফলে আন্দোলন ব্যাহত হচ্ছে । এই 
আন্দোলনে নতুল কর্মী ও নেতৃত্ব প্রয়োজন । 
যোগাযোগ এবং কম্মসম্পাদলেও ঘাটতি 
রয়েছে। 

কৃষি খণ পরিশোধ না করার ফলে পরবর্তী 
পর্যায়ে খণবন্টনে বিঘ্বের কথা এক দিকে যেমন 
উল্লেখিত হয় অন্যদিকে এটাও স্মরণ করেয়ি 
দেওয়া হয় যে, প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দুধোগের 
ফলে বকেয়া খণ সংগ্রহে বিঘ্ব ঘটে । 
আলোচনায় উ্থাপিত আর একটি সমস্যা 
হলো বিপণনের উপর উৎপাদক সমবায়ের হাত 
না যাবার ফলে উৎপল পণ্যের ষোগানে ঘাটতি 
ও মুল্যবুদ্ধি। 
গড়ে না উঠে সরকারের পক্ষ থেকে চাপিয়ে 
দেওয়া হলে সমবায়ের বিকাশ ঘটেনা। সমবায় 
বিকাশের জনা চাই গণউদ্দোগ। 

অঞ্চলের বিভিন্ন কৃষিসমবায়ের প্রতিনিধিরা 
এই আলোচনায় অংশনেন। 


পশ্চিমবঙ্গ 


স্ক তি 
সংবাদ 


আদিবাসী সাংস্কৃতিক 


অনুম্ঠান 


বালাপুর ঠাকুর সমিতির সহযোগিতায় 
পশ্চিমদিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি 
দপ্তরের পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় গত 
১৮ থেকে ২৫ নভেম্বর বালাপুর স্বাস্হ্য 
কেন্দ্রের মাঠে আদিবাসী সম্প্রদায়ের 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পল হয়। কেন্দ্রীয় 
ক্ষেত্র প্রচারক বিভাগের রায়গঞ্জ শাখা 
অনুঙ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৮ নভেম্বর 
আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
নানসীকুজুর ও তাঁর দলের উদ্বোধনী সঙ্গীতের 
মাধ্যমে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত করেন 
বালুরঘাট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী অতুল 
চক্রবতাঁ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত 
ছিলেন ঠাকুর সমিতির সভাপতি শ্রী পান্লালাল 
দাশগুপ্ত । 

সভার শুরুতেই কেন্দ্রীয় ক্ষেন্র প্রচার দপ্তর 
রায়গঞ্জ. শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার উক্ত 
আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
তাৎপর্য উপস্হিত সকলের নিকট বাখ্যা 
করেন। উদ্বোধক শ্রী অতুল চক্রবর্তী ও প্রধান 
অতিথি শ্রী পান্নালাল দাশগুপ্ত সমবেত 
জনসাধারণ বিশেষ করে আদিবাদী সম্প্রদায়ের 
লোকেরা বেশি সংখ্যায় অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণ 
ও আলোচনা চক্রে উপস্হিত থাকার উপরে গুরুতু 
দেন। কেন্দ্রীয় ও রাজা সরকার আদিবাসীদের 
কল্যাণের জন্য যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষ গুরুত 
দিয়েছে এবং যে কাজগুলি করে আসছেন তার 
বিস্তৃত ডাবে ব্যাখ্যার জন্য তিনি বিভিল্ল 
আবেদন রাখেন। 


দপ্তরের পক্ষ থেকে মাঠে প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা 
হয়। প্রদর্শলী মন্ডপ উদ্বোধন করেন শ্রী অতুল 
চক্রবর্তী । মন্ডপগুলির মধ্যে পশ্চিমদিনাজপুর 
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের “জনকলাণে 
বামফুন্ট সরকার" প্রদরশশণীটি জনগণের নিকট 
বিশেষভাবে আকর্ষনীয় ও প্রসংসিত হয়। 


১৮ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত আলোচলা- 


পশ্চিমবঙ্গ 


গড়চা হরিজন পৌরকমাঁদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 


চিন ১ 


এ, 


ছবি £ পৌরসডা 


হরিজন বস্তিতে কলকাতা পৌরসংস্হার 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 


দক্ষিণ কলকাতার ৬ গরচা ফার্স্ট লেনে ২৫ 
নভেম্বর সোমবার কলকাতাপোরসংস্হার তথ্য 
ও জলসংযোগ বিভাগ একটি সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের 
সভাপতির ভাষনে ডেপুটি মেয়র শী মণি সান্যাল 
বলেন, কলকাতা পুরসভার শুরফে এধরনের 
অনুষ্ঠান একেবারে অভিনব । কারণ কলকাতা 
পুরসভার অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্মের সঙেগ যুক্ত 
সমাজে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের 
অবসর বিনোদনের জন্য তথ্য ও জনসংযোগ 
বিভাগ জীবনধর্মী নাটক ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের 
যে উদ্যোগ নিয়েছে তা ইতিপূর্বে নেওয়া হয়নি । 
এধরনের অনুশ্ঠান শ্রধুমাত্র বিনোদন নয়, চিন্তা 


ও চেতনার মানোন্নয়ন ঘটাবে বলে তিনি আশা 
প্রকাশ করেন। সভায় উপস্হিত কাউন্দিলর শী 
সলিল চ্যাটার্জি তার হিন্দী ভাষনে আহ্বান জানান 
মানুষের ন্যায্য অধিকার ও সন্মান অর্জনের 
জন্য। এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানের সাফল্য 
কামনা করেন। 

এদিন অনুষ্ঠানে হরিজন কল্যাণ সঙ্ঘের ' 
সদস্যগন সঙ্গীত পরিবেশন করেন ও কলকাতা 
পুরসভার প্রেস রিক্রিয়েশন ক্লাব হরিজনদের 
জীবনের মৌলিক সমস্যা নিয়ে রচিত 
“লাটাখাম্বা” নাটকটি সাফল্যের সাথে অভিনয় 
করেন। নাটকটি হরিজন বস্তিবাসীর মনে 
ব্যাপক সাড়া জাগায় । 


অফিসার ও ব্লক পর্যায়ের অফিসার ও 
আদিবাসী সংগঠনের নেতুবুন্দ অংশ গ্রহণ 
করেন। মদ্যপান বিষয়ক একটি বিতর্ক সভা 
হয়। প্রতিদিন জেলার বিভিল ব্লক থেকে 
আদিবাসী নৃতা সংস্হাগুলি বিভিন্ন পোশাকে ও 
বিভিল অস্ত্র নিয়ে নুতা প্রাতিযোগিতায় অংশ 
নেয়। অনুষ্ঠানের অনাতম আকর্ষণ ছিল 
তথামূলক চলচিন্র প্রদর্শনী । সরকারের নানা 
উলনয়নমূলক জনগণের মনে বিশেষ রেখা পাত 
করে। 


অনুচ্চানের শেষের দিন ২২ নভেম্বর 
পুরস্কার বিতরণী সভায় আদিবাসী নূত্যের 
দলগুলির মধ্য থেকে প্রথম স্থানাধিকারী দল 
সন্ধ্যা পুকুর ও দ্বিতীয় চেঁতরাইল দল ও বিতর্ক 
প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১ম, ২য় এবং 
ওয় স্হানাধিকারী ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করা হয় । 
সর্বশেষে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতি 
সাংস্কৃতিক ও আলোচনা চক্রের সার্বিক 
সাফল্যের জন্য সকলকে ধন্যবাদ ক্তাপন করে 
অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 


৫০৭ 


শিলিগুড়ি লোকরঞ্জন শাখার পাঁচ বছর পূর্তি 


গত ২২ ও ২৩ এপ্রল ১৯৮৫ শিলিগুড়ি 
লোকরঞ্জন শাখা পাঁচ বছর পৃর্তি উৎসব পালন 
করে। প্রথম দিনে “বাংলা নাটকে গণ 
বক্তা ছিলেন ড্জ পুলিল দাস, জ্ই অশোক 
সরকার এবং শ্বীসঞ্জীবন দত্তরায়। ডু দাস তার 
অলোচনায় এদেশে নাট্য আন্দোলনের বিকাশে 
কৃষক শ্রমিক ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 
বিভিনল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক 
আন্দোলনের ভূমিকা তুলে ধরেন। বাংলা 
নাট্যআন্দোলনে গণনাট্য সংঘ (174) সে 
নতুন যুগের সূচনা করেছে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন 
অর্থে সাধারণ মানুষের ভূমিকা প্রাধান্য পায়নি । 
'নীলদর্গণ' নাটকে কৃষক শোষণ ও তার 
বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ হলেও গণনাট্য 
সংঘের পর নাট্যআন্দোলন একদিন সংঘবদ্ধ 
রূপ পায়। জ্ঞ সরকার তাঁর ভাষণে বাংলা 
নাটকের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন 
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও বাংলা নাটকে তার 
প্রভাব তথা শ্রমজীবী মানুষের পৃথিবীর নানান 
প্রান্তে আন্দোলনের ছাপ বাংলা লাটককে সমুদ্ধ 
করেছে। প্রথম দিনের অনু্ঠান শেষ হয় 
শ্লীদেবপ্রতীম রায়ের একক সেতার বাদনের 
মাধ্যমে । 

২৩ নভেম্বর লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা 
সম্মিলিত সংগীত পরিবেশন করেন। এই 
সংগীত সীমাবদ্ধ ছিল শাখার প্রযোজিত 


মুলকী কুরমালি ভাখি বাইসীর 
পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিশেষ 


আঁধবেশন 

গত ২৬ নভেম্বর বাড়গ্রাম মহকুমার তথা 
ও সংস্কৃতি দপ্তরে বাড়গ্রামের বিশিল্ট 
সাহিতাক শ্রী ললিতমোহন মাহাতোর 
সভাপতিত্বে মুলকি কুরমালী ভাখি বাইসি 
পশ্চিমবঙ্গ শাখার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
৩০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সভায় 
মাহাতো সম্প্রদায়ের কুরমালী ভাষা শিক্ষা ও 
প্রসার বিষয়ে আলোচনা হয়। পশ্চিষবঙ্গ সহ 
বিহারের সমগ্র ছোট নাগপুর অঞ্চলের কুরমালী 
ভাষী সাংস্কৃতি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক 
বিদ্তুতি যাতে লাভ করে সে জন্য প্রচারের উপর 
জোর দেওয়া হয়। এই ভাষার চর্চা ও পঠল 
পাঠন যাতে মোদিনীপুর জেলার বিদ্যাসাগর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় তার জন্য কতৃপক্ষের দু্টি 
আকর্ষন করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 


৫০৮ 


নাটকের গানগুলির মধো । শ্রীসুকৃমার চক্রবতী 
বিভিন্ন নাটকের গান পরিবেশন করেন । এবং 
পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের গান গেয়ে শোনান 
শ্ীদীগ্তেন্দু চক্রবর্তী। সবশেষে লোকরগ্জন 
শাখার শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “কালের 
মাত্রা" শ্লাত-নাটক পরিবেশন করেন। 


স্হানীয় ভাবে এই দু'দিনের অনুচ্তানে 
সাধারণ মানুষের উদ্দীপনা ও উৎসাহ 
পরিলক্ষিত হয়। দুদিনের অনুষ্ঠানেই বাঘা 
যতীন গ্াথলেটিক ক্লাব হল পরিপূর্ণ থাকে । 


শিশু উৎসব ও প্রদর্শনী 


গত ১৪-১৫ নভেম্বর ১৯৮৫ হিঙ্গলগঞ্জ 
ব্লকের অন্তর্গত ১৩নং সান্তেল বিলে তরুণ 
ংঘের উদ্যোগে শিশু উৎসব অনুচ্ঠিত হয়। 
এই উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিশু যুব ছাত্র 
ও বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের যথেম্ট আগ্রহ 
দেখা যায়। শিশুদের আনন্দদানের জন্য স্হালীয় 
ও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে এক সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্হা করা হয়। অনুচ্ঠানের 
বিশেষ আকর্ষন ছিল "জন কল্যানে বামফুন্ট 
সরকার" শিরোনামে একটি পোস্টার প্রদর্শনী 
এই প্রদর্শনী দেখতে প্রচুর লোক সমাগত হয়। 
পরিশেষে সফল ক্রীড়া প্রতিযোগীদের 


পুরস্কার বিতরণ করেন বসিরহাটের মহাকৃমা 
তথা আধিকারিক। 


তল্লয়াটরো»র ১০৪ বর্মগৃর্তি উপলক্ছেণ নৃত্যানুষ্ঠান 


বিষ্ণুপুরে শিক্ষানীতি 
বিষয়ক প্রদর্শনী 


নমিতা কর্ধার্শিয়াল ট্রেনিং সেন্টারের ৬চ্ঠ বর্ষ 
পূর্তি উপলক্ষে ৩০ নভেম্বর *৮৫ তারিখে 
বিষ্ণপুর বৈলাপাড়ায় বিষ্ণপুর তথা ও সংস্কৃতি 
বিভাগের উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী পশ্চিঅবভ্গ 
সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রদর্শনী ও 
টাইপ-স্টহ্যান্ড ডেল চার্ট ও গ্রাফ সম্বাঁলিত 
অপর একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন «করেন বাঁকুড়া জেলা তথ্য 
আধিকারিক । এই উপলক্ষে আয়োজিত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথা, শিক্ষা ও প্রচার 
পুস্তিকার অপর একটি প্রদর্শনী সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। 

বিষ্কপ্ররের মহকৃষা তথ্য আধিকারিক রাজ্য 
সরকারের শিক্ষানীতি সম্পর্কে সকলকে 
অবাহত করেন । দর্শকদের মতামতের ভিত্তিতে 
প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীতে শীজয়ন্ত 
সরকার, শীপ্রবীর মুখার্জি, শ্রীমতী সুপ্রিয়া গড়াই 
যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় -স্হান 
অধিকার করেন । শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্ধ ও শ্বীসাধন 
মন্ডল সাল্তুনা পুরস্কার লাভ করেন।” 
শ্বীননীগোপাল দাসের সংযোজনায় আয়োজিত 
“বাণিজ্যিক যুগে টাইপ-সর্টহ্যান্ড শিক্ষার 
সাফলোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। 


ন্যাটেরো”র দশম বর্ষপৃর্তি 


ন্যাশানাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি (সি.আর.ও 
এবং ই.আর.ও) প্রমোদ সংস্হা ন্যাটেরো স্টাফ 
রিক্রিয়েশন ক্লাব তাদের দশম বার্ষিক উৎসব 
উদ্যাপিত করলো মহাজাতি সদনে গত ১ 
নতেশ্বর। অনুষ্ঠানে পুধান অতিথির ভাষনে 
কলকাতা আঞ্চলিক অফিসের গ্যাসিসট্যান্ট 
জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এ.সি বণিক মিলন 
সন্ধ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। 
সভাপতির ভাষনে পূর্বালঞ্চলীয় অফিসের 
রিজিওনাল ম্যানেজার শ্রী ডি.এন.মুখার্জি 
অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। 
প্রমোদ সংস্হার সভাপতি শ্রী পি.কে.চৌধুরী 
সহকর্মীদের মধ্যে একতা এবং বন্ধুত্বের আহান 
জানান । সাধারণ সম্পাদক শ্বী জগলাথ রায় 
স্বাগত ভাষন দেন। অনুঙ্ঠানে লোকগীতি 
পরিবেশন করেন উৎ্পলেন্দু চৌধুরী । 
ক্যালকাটা কয়্যার গণসংগীত, লোকগীতি, 
লোকনৃত্য প্রভৃতি পরিবেশন করে । প্রমোদ 
সংস্হার সাংস্কৃতিক বিভাগের আহায়ক শী 


সুবীর সাহা সমগ্র অনুঙ্ঠালটি সুষ্ঠুভাবে 
পরিবেশন করেন। 


পশ্চিমবঙ্গ 


করতে হবে। গত ২১ নভেম্বর রাজাসম্ভায় সি 
পি আই (এম) সদস্য সুকোষল সেন এ দাবি 
জানান। 


তিনি বলেন, গত ১৯৭৭ সালে তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী পশ্চযবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে 
জানিয়েছিলেন পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকায় একটি 
জাহাজ মেরামতির কারখানা নির্ধাণের জলা 
হলদিয়াকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় 
জাহাজ ও পরিবহণ দপ্তরের থেকে তৈরি 
একটি স্টাডি গ্রুপ এ বিচয়ে জোরালোভাবে 
হলদিয়ার নামষ প্রস্তাব করেছিলেন। তারা 
একটি ড্রাইডক সহ মেরাধতির কারখানা গড়ে 
তোলা.দরকার, যা ৪৫,০০০ ডি ডাব্লউ টি 
ক্ষমতাসম্পনল জাহাজকে ধারণ করতে পারে । 
সংস্হার হাতে এই কারখানা নিশ্ানের দায়িত্ 
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্হা গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডার্স আযন্ড 
করার দায়িতু দেয়। ১৯৭৯ সালের মাঝাধাবি 
এই রিপোর্ট প্রতিরম্মন উৎপাদন দপ্তরে জমা 
পড়ে । এ দপ্তরের বোর্ড অৰ ডিরেক্টররা এবং 
জাহাজ ও পরিবহণ মন্্রকের পদস্হ অফিসাররা 
তা ভাল করে খতিয়ে দেখেন। এর পর 
গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডার্স আন্ড ইঞ্জিনিয়ার্সকে 
একটি অতিরিক্ত রিপোর্ট দিতে বলা হয়। পরে 
সেটিও জমা পড়ে। 

শত ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় 
জাহাজ ও পরিবহণ মন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাণিজা ও 
শিল্প মন্ত্রীকে জানান যে অতিরিক্ত রিপোর্টটিও 
খতিয়ে দেখা' হয়েছে এবং ১৫ দিনের ধধ্যে এ 
সংক্রান্ত মতামত প্রতিরক্ষা উত্পাদন দপ্তরে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

রাজ্য সরকার ইতিযধো এ বিষয় যথেল্ট 
গুরুতু দিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে 
যাবতীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। 


কারখানার জন্য জমিও নির্দিষ্ট করে রাখা - 


হয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গ 


সম্প্রতি লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে 
বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী খুরশিদ মহম্ধদ খান 
জানিয়েছেনঃ ১৯৮৫-৮৬ সালে দেশে বিদ্যুতের 
চাহিদা ১৮১ বিলিয়ন ইউনিট । আনুমানিক 
উৎপাদন ১৭০ বিলিয়ন ইউনিট । চাহিদার 
তুলনায় এবছর বিদ্যুৎ ঘাটতি ৬ শতাংশের 


১৯৮৫ সালের 
অক্টোবর মাসে নিম্নোক্ত রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ 
ঘাটতি ৫ শতাংশেরও কম ৪ পশ্চিমবঙ্গ, 
হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্হান, মহারাম্ট্ু এবং 
উত্তর-পূর্বাঞ্চল । 
উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে এই ঘাটতি ১০ 


শতাংশ, এবং কর্ণাটক ও বিহারে ২০ শতাংশ। 

মন্ত্রী জানান ষম্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার শেষে 
দেশে বিদ্যুৎ উত্পাদনের ক্ষমতা ৪২,৪৪০ 
মেগাওয়াট দীড়িয়েছে। সপ্তম যোজনায় 
২২,২৪৫ মেগাওয়াট অতিরিক্ত উৎ্পাদন- 
ক্ষমতা সৃম্টির লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 

উল্লেখ্য, ষ্ঠ যোজনায় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ 
উৎ্পাদন-ক্ষমতা সুষ্টির সাবেক লক্ষ্য ছিল 
২২,০০০ মেগাওয়াট; লক্ষ্য পরে কমিয়ে 
১৯,০০০ মেগাওয়াট করা হয়। কিন্তু 
ংশোধিত লন্ষণও পূরণ হয়নি; ষ্ঠ যোজনার 
শেষে প্রকৃত অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সুন্টি 
১৪,০০০ মেগাওয়াট । 


কলকাতা ও হলদিয়া নৌবন্দরকে কীভাবে 


অবহেলা করা হচ্ছে 


গত ২০ নভেম্বর রাজ্য সভায় সি পি আই 
(এম) সদস্য শবীমতী কনক শবখার্জির এক প্রশ্নের 
জবাবে কেন্দ্রীয় পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী 


বোম্বাই বন্দরের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৮.৭৮ 
কোটি টাকা। কিন্তু খরচ হয়েছে ৭২.৪৫ 
কোটি টাকা । অপরদিকে কলকাতা বন্দরের 


রাজেশ পাইলট যে জবাব দেন তা থেকে জানা জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩০.৩০ কোটি টাকা, 
যায়, ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে কলকাতা কিন্তু খরচ হয়েছে মান্ত্র ১৯.৮৮ কোটি টাকা। 
বন্দর ও হলদিয়া ডকের উন্নতির জন্য ছিল ফলে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব প্রতিবছরই 
অর্থবরাদ্দ সর্বনিম্ন । শুধু তাই নয়, এই দুই কমেছে। 
বন্দর ও ডকের জন্য প্রকৃত খরচও সর্বনিম্ন। 
বিভিন্ন নৌ বন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য ব্যয় 
ষম্ঠযোজনার প্রকৃত 
জন্য বরাদ্দ খরচ 
(কোটি টাকা হিঃ) (কোটি টাকা হিঃ) 
কলকাতা বন্দর ৩০.৩০ ৎ১৯,৮৮ 
হলদিয়া ডক ২১.৪৫ ১৩.১৮ 
হলদিয়া ড্রেজিং চ্যানেল ১১.৫২ ১০,৯৭২ 
বোম্বাই বন্দর ৬৮.৭৮ ৭২.৪৫ 
মাদ্রাজ বন্দর ৫৪.১৮ ৮২.১৩ 
কোচিন বন্দর ৫৪.২২ ৫৬.০৯ 
বিশাখাপ্ট্রনম বন্দর ৭১.৩৩ ৫৭.৩৫ 
কান্দলা বন্দর ৪৬. ৪৯.০৮ 
পারাদ্বীপ ৬০.৮১ ৬৭.২৭ 
তুতিকোরিন ২৫.৫৭ ২৪.৮৪ 
নিউ ম্যাঙ্গালোর ১১.৮৪ ৩৩.৪৮ 
মোট (অন্যান্য খরচ মিলিয়ে) ৫২১.২০ ৫২৫.৩২ 


৫০৯ 


বর্ধমান আঞ্চলিক পশরোগ বীক্ষণাগার কেন্দ্রের উদ্বোধন 


৫ ডিসেম্বর বর্ধমানে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে আঞ্চলিক পশুরোগ বীক্ষণাগারের 
উদ্বোধন করেন জন স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ 
দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্বীরামনারায়ণ গোস্বামী । 
এ উপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 
মন্ত্রী বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান বধয়ানের গবের 
বিষয়। তিলি বলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
সুফলকে সাধারণ মানুষের উপকারে লাগানোর 
উদ্দেশ্যে এ ধরনের প্রতিচ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা 
অন্স্বীকার্থ। আম্রাদের দেশে কৃষিতে 
ধনতান্দ্রের পূর্ণ বিকাশ না হওয়ায় চাষবাসের 
ক্ষেত্রে গো-মহিষাদি এক গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা 
পালন করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসমস্ত 
পশুর রোগ সম্বন্ধে গবেষণনামূলক অনুসন্ধান 
রুরার মত কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি, ফলে 
লক্ষ লক্ষ গরু-মোষ মড়কে মারা যায়, কৃষক 
সর্বশান্ত হয়। এই অবস্হার পরিপ্রেক্ষিতে এই 
ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামীণ জন সাধরণের 
উপকারে আসবে । তারা পশুরোগ সম্বন্ধে 
গবেষণা করে তার কারণ ও প্রতিরোধ উপায় 
নিদ্ধারণ করবে । তিনি প্রতিষ্ঠানের সবাঙগীন 
সাফল্যের জন্য পশুপালন দস্তরের কর্মীদের 
আত্মনিয়োগ করার আহ্াল জানান । 

বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি 
শ্বীহরিদাস মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ 
সুবিধার খবর গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার 
জন্য আবেদন জানান । 

অনুষ্ঠানে পশুপালন দপ্তরের বিভাগীয় মন্ত্রী 
শ্রীঅমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠান গঠনের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, 
১৯৭৮ সালের প্রলয়ঙকরী: বন্যার পর গবাদি 
পশুর নানান রোগের সংক্রমণ, বিস্তার ও প্রসার 
পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূত হয় পশুরোগ নির্ণয় ও 
প্রতিষেধক নির্দেশের জন্য আধুনিক 
বীক্ষাণাগার ও যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ ও দক্ষ 
পশু চিকিৎসক ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানীর 
প্রয়োজন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী 
দেশাইকে এ বিষয়ে সরকারের চিন্তার কথা 
জানান হল প্রধানমন্ত্রীর বন্যা তহবিল থেকে ২১ 
থেকে পাওয়া যায়। এই অর্থ তিনটি প্রকল্প 

১। বর্ধমানে একটি বিভাগীয় (আঞ্চলিক) 
রোগ নির্ণয় ও অনুসন্ধান কেন্দ্র। 

২। বেখুয়াডহরীতে বিভাগীয় (আঞ্চলিক) 
একটি [রাগ নির্গয় ও অনুসন্ধান কেন্দ্র। 

৩। চারটি ভ্রামামান পশুচিকিৎলয় ও 
পশুরোগ নির্ণয় কেন্দ্র সাহায্যাথে চারটি 


৫১০ 


ভ্রাম্যমান গাড়ি ক্রয় । ভ্রাম্যমান কেন্দ্রগুলি হাওড়া 
জেলার আমতা ও বাগনান, বীরুভূম জেলার 
খয়রাসোল ও নদীয়া জেলার শান্তিপুর থেকে 
পরিচালিত হবে। 


বধম্মানের এই বীক্ষণাগারটির খরচ পড়েছে 
১৫ লক্ষ টাকাদ্র মত। প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ 
ফাণ্ড থেকে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পাওয়া 
গিয়েছে । বাকি প্রায় ৬ লক্ষ টাকা বায় রাজা 
সরকার বহন করেছেন। 


শর্তানুয়ায়ী এই বীক্ষণাগারটি কাজ করবার 
জনা উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি 
এবং কর্মসূচির বৃপায়ণের যাবতীয় বায় যথা 
বিভিল বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও আনুসঙ্গিক খরচ 
(বেতনসহ রাজা সরকার বহন করছেল। 

অনুষ্ঠানে সভাপতিতু করেন পশুচিকিৎসা 
বিভাগের অধিকর্তা ডা ফণী ভূষণ ক্‌গ্ডূ। 
অনুল্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বন্তবা রাখেন 
পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের সচিব। 


কোচবিহারের 
পান্ছনিবাস ও কালিকা 
বাজার উদ্বোধন । 

গত ২৭ নভেম্বর প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
কোচাঁবহার পৌরসভার উন্নয়ন প্রকল্পের 
কোচবিহার শহরের পান্হশালা রোডে 
পান্ছহনিবাস ও কালিকা বাজারের পুন্টনিম্মিত 
অংশের উদ্বোধন করেছেন রাজোর পৌর ও 
নগর উল্লয়ন মন্ত্রী শীপ্রশান্ত শুর । নবনির্মিত 
ভ্রিতল পান্ছনিবাসের উদ্বোধন অনুজ্ঠানে 
রাজোর কৃষিমন্ত্রী শ্বীকমলকান্তি গুহ ও 
পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শীশিবেন্দ্রনারায়ণ 
চৌধুরী, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে 
সউপস্হিত ছিলেন । এদিন কালিকা বাজ্রের 
পুন্থনির্মিত অংশের উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী 
শ্বীকমলকান্তি গৃহ । 

২৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬ট্ায় কোচবিহারের 
এঁতিহাবাহী রাসমেলার ময়দানে মেলার 


উদ্বোধন করেন শ্বীকষলকান্তি গুহ । শ্রীপ্রশান্ত 
শূর ও শ্রীশিবেন্দুনারায়ণ চৌধুরী যথাক্রমে 
প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপাস্হিত 
ছিলেন। 


সুসংবদ্ধ প্রচার অভিযান 


গত ৩১ নভেম্বর বারাসাত মহকুমা তথ্য 
অফিসের উদ্যোগে বামিনা দাসপাড়া সম্মিলনী, 
যুব কমীদের সহযোগীতায় “গ্রাম উন্নয়নের 
পঞ্চায়েতের ভূমিকা'_এই পর্যায়ে একটি 
সুসংবদ্ধ প্রচার অভিযান পরিচালিত হয়। 
পোস্টার প্রদর্শনী এবং চলচ্চিত্র অনুজ্তানকে এর 
অনাতম সুচি হিসাবে রাখা হয়। সমগ্র 
অনুষ্ঠানটি উপস্হিত সকল শ্রেণীর মানুষের 
প্রশংসা লাভ করে । নানা স্তরের রাজনৈতিক 
এবং সমাজকর্মীরা পঞ্চায়েত কি এবং কেন-এই 
প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন । বজ্গা হিসাবে উপস্হিত 
ছিলেন ২৪ পরণণা জেলাপরিষদের সভা 
শীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য । শী ভন্রাচার্য তার ভাষণে 
গ্রামের দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের গণতান্ত্রিক 


পশ্চিষবঙ্গ 


চেতনা উন্মেষ ঘটিয়ে শোষণ সমাজিক অন্যায় 
বন্ধকরে তাদের প্রাপ্য অধিকার এবং দাবিকে 
প্রতিষ্ঠা করার কাজে পঞ্চায়েতকে অগ্রণী 
ভমিকা নেবার আহবান জানান। তিনি এরূপ 
অনুষ্চান করার জন্য তথ্য কর্মীদের ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন এবং আগামী দিনে আরো এই 
ধরানের অনুষ্ঠান করার অনুরোধ জানান । 


সার্বিক শিশু রোগ 
প্রতিষেধক প্রকল্প 
উদ্বোধন 


ইউনিসেফের কার্যকরী ভূমিকায় 
বিশ্বস্বাস্হ্য কর্মসূচি বৃপায়ণে নদিয়া জেলা 
স্বাস্হা দপ্তরের" উদ্যোগে গত ১৯ নভেম্বর 
নদিয়া জেলার কৃষ্ণলগর ২নং ব্লকের অধীন 
ধুবুলিয়া অঘোরকামিলী গ্রন্যাগারে এক সভার 
মাধ্যমে সার্বিক শিশু রোগ প্রতিষেধকারী 
প্রকজ্পের উদ্বোধন হল। নদিয়া জেলা 
পরিষদের সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচীর 
-সভাপতিতে এই জেলার মুখ্য স্বাস্হ্য 
আধিকারিক স্বাগত ভাষণ দেন। 

উদ্বোধনী ভাষণে পশ্চিমবঙগঞ্বকরের 
পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅমৃতেন্দু 
মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রতোক শিশুর মুক্ত আলো, 
বাতাস, সমাজিক ন্যায়-বিচার পাওয়ার 
অধিকার আছে। বর্তমানে ভারতে শিশু মৃত্যুর 
হার কয়েছে কিন্তু পুষ্টি, রক্ত' সুষম খাদের 
অভাবে এই হ্রাস আশানুরূপ নয়। প্রকল্পটি 
বৃপায়ণে সহযোগিতার জন্য তিনি বিশ্বস্বাচ্হ্য 
সংস্হাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন 
আমাদের রাজ্য সরকার ও এ বিষয়ে কার্যকরী 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের ৩০টি জেলা প্রকজ্প বৃপায়ণের জন্য 
বেছে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রাপ্য একটি নদিটা জেলাকে 
রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিক বেছে 
নিয়েছেন। জেলাতে গ্রামাঞ্চলে ৬০০টি এবং 
শহরাঞ্চলে ২০০ টি শিবিরের মাধ্যমে কর্মসূচি 
বৃপায়িত হবে । প্রকল্পটি বৃপায়ণের জন্য তিনি 
গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংক্হা, 
পৌরসভা, স্বাস্হা দপ্তরের কর্মচারি এবং 
সরবোপরি জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে আহবান 
জানাল। 

প্রধান অতিথি নদিয়া জেলা সমাহ্র্তা 
প্রকজ্পটি বৃপায়ণে সাফলা কামনা করেন। 
ইউনিসেফের প্রতিনিধি শিশুরা রোগ 
প্রতিষেধকের অভাবে মারা যাওয়ার জন্য শুধু 
সরকার বা নির্দিম্ট দস্তরকে দায়ী লাকরে 
প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ 


পশ্চিমবঙ্গ 


জিনিস পত্র তৈরি করার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে 
পরিচিত । এটাই এঁদের প্রধান উপজীবিকা । 
কুটীর শিজ্পে নিযুক্ত কতিপয় আদিবাসী 
গোল্ঠীর মধ্যে মাহালিদের স্হান উল্লেখযোগ্য। 
মাহালিরা বেশী সংখ্যায় বসবাস করেন 
জনপাইগুড়ি জেলার চা বাগিচা অঞচলে। 
মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলাতেও এঁরা বসবাস 
করেন-কোথাও বা বেশী আবার কোথাও বা 
কম সংখ্যায় । ১৮৯১ সালে এঁদের বাংলাদেশে 
জনসংখ্যা ছিল ৪,২৭৭, আর ১৯৫১ তে-সেই 
সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২৬,৩৩৮ । ১৯৭১ সালে 
সেই সংখ্যা ৪৭,২৪৭ তে দীড়ায়। 
পশ্চিমবংগের আদিবাসী জনসংখ্যার ১.৮৭ 
শতাংশ হলেন মাহালি সম্প্রদায়ের লোক। 
কোন কোন গবেষকের মতে এঁরা 
সাঁওতালদেরই একটি বিছিল শাখা । হয়ত 
জীবিকার বৈচিন্তরোর জন্যেই এরা কোন এক 
সময়ে মূল সমাজ থেকে ভ্রুমশ্থ বিছিন্ন হয়ে 
পড়েছিলেন। মাহালিদের মধ্যে কেউ কেউ 
মুন্ডামাহালি, ওরাও মাহালি, কোন মাহালি বলে 
ও পরিচয় দিয়ে থাকেন৷ কাজে এঁরা যে এ সব 
সমাজ থেকেও এসেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
মাহালিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভাগ আছে । 
আগে পাতর মাহালি, সুলুংকি মাহালি, 
বাশফোড় মাহালি, তাঁতী মাহালী, ও মাহালি 
মুন্ডা এই কটি বিভাগ দেখা যেত এঁদের ষধ্যে । 
বর্তমানে মূলত তাঁতী মাহালি, ওরাও মাহাজি 
কোল মাহালি এবং মাহালি নামক পরস্পর 
বিবাহ সম্পর্কহীন কয়েকটি বিভাগ দেখা যায়। 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঝুড়ি ও বাঁশের 
অন্যান্য জিনিষপন্র তৈরি করা এঁদের প্রধান 
উপজীবিকা । প্রাচীলমতে, বাশফৌড় মহালিরা 
ঝুড়ি ও বাশের জিনিস তৈরি করতেন, পাতর 
মাহালির এঁ সব উল্লেখিত কাজ ছাড়াও চাষবাস 
করতেন, আর তাঁতী মাহালিরা চাষবাস ও 
ক্ষেতমজুরের কাজ করতেন, সুলুংকি মাহালিরা 
পা্িক বইতেন। মাহালিদের এইসব মূল বিভাগ 
গুলি প্রত্যেকেই কয়েকটি কোমাগত উপবিভাগে 


করেন। 

কয়েকজন সহকারী স্বাস্হ্য অধিকর্তা 
কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক স্বাস্হ্য অধিকর্তা, 
এবং স্বাম্হা বিভাগের স্বাস্হ্য শিক্ষা 
অধিকারিক সভাতে বক্তব্য রাখেন। 

ধুবুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি 
শ্রীশান্তি দাস, নবদ্বীপ পৌরপতি শ্রীবিশ্বনাথ 
মিত্র এবং সাধনপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রধান 
প্রকল্পটি বৃপায়ণের জন্য জনসাধারণকে এগিয়ে 


মাহালি আদিবাসী গোষ্ঠী কুড়ি ও বাঁশের 


-বিভক্ত। বিবাহ সম্পর্ক বিভিন্ন উপবিভাগের 
_ মধ্যে সংঘাটিত হয় । কয়েকটি কোম প্রতীকের 
নাম হল নীল হরিণ, মাণ্ডি, বেরা মন্ডল, গুয়া 
হেমব্রম্ক কান্তি, কারকূসা, হেমন্ত ইত্যাদি। 
এই সব কোম গুলি আবার উপকমে বিভক্ত । 

পাহালি ভাষা আম্টিকভাষা গোল্ঠীর মুশ্ডারি 
শাখা অর্তরভুক্ত। ১৯৭১ সালের লোক গননা 
অনুযায়ী ৯.৫২ শতাংশ মাহালি আক্ষরিক জান 
সম্পন্ল। বর্তমানে বহ্‌ মাহালি ছাত্রছাত্রী 
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনা 
করছে। 
করেন। করম, গড়েয়া, কালী, আখানি ইত্যাদি 
এঁদের মধ্যে প্রচলিত । টুকু, সারদুল, দোলযান্রা 
প্রভৃতি এঁদের উৎসব। 

তফসিলী জাতি ও আদিবাসী মঙ্গল 
বিভাগের উলয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে মাহালিদের. 
মধ্যে শিক্ষার বিস্তারত হচ্ছেই, সাথে সাথে 
অথনৈতিক সুযোগ সুবিধার ও ব্যবস্হা করা 
হয়েছে যাতে করে অন্যান্য উপজীবিকার থে 
সাথে তাঁদের এঁতিহ্যবাহী উপজীবিকা ও 
লাভজনক হয়ে উঠতে পারে এবং তাঁদের আর্থ- 
সামাজিক মান উলয়নে সকৃষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করতে পারে। 


অমলকুমার দাস 


আসতে আহ্ান. জানান। সভাপতি শ্রীপরিমল 
বাগচী বলেন যে, প্রকল্পটি বৃপায়ণের প্রধান 
অন্তরায় নিরক্ষর জনসাধারণ । পঞ্চায়েত কর্মী, 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্হা ও স্বাস্হ্য দপ্তরের 
কর্মচারীদের মনে প্রাণে এগিয়ে আসতে আহ্ান 
জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২৫ জন শিশু ও 
১৯ জন প্রসৃতি-মা রোগ প্রতিষেধককারী ওষধ 
গ্রহণ করেছেন। 


৫১১ 


শিক্ষায় মাতৃভাষাঃ আলোচনাসভা 


গত ২৮ নভেম্বর বনর্গার তথ্য দপ্তরের 
উদ্যোগে ও বেসরকারি সমাজকল্যাণ সংস্হা 
“পথের পাঁচালী'র সহযোগিতায় বনগাঁঞ্শহরের 
অদূরে চাপাবেড়িয়া গ্রামে একটি আলোচনা সভা 
ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এদিনের 
আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল “শিশ্বায় 
মাতৃভাষা” । অনুজ্ঠানে স্হানীয় তরুণ-তরুণী 
ছাড়াও প্রবীণরা যোগদান করেন ও আলোচনায় 
অংশ নেল। দু'একজন বাদে প্রায় সব বক্তাই 
শিক্ষায় মাতৃভাষার অপরিসীম গুরুতর কথা 
তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। 

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে প্রবীণ 
স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী উষারঞ্জন ভৌমিক 
শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োজলীয়তার কথা 
উল্লেখ করে বলেন যে, এই বিষয়টি নিয়ে 
ইদানীং নানা বিতর্ক চদলেও এই রাজ্যে যখন 
বাংলার মত একটি সম্মদ্ধ ভাষা রয়েছে তখন 
শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন 
প্রশ্নই থাকতে পারে না। 'পথের পীচালী' 
সংস্হার সম্পাদক শ্রী জগল্লাথ লালা তাঁর 
বক্তবো শিক্ষার সবস্তরে বাংলার প্রচলনের 
দাবি রাখেন। এই বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে তিনি বলেন যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বা 
অন্যান্য অনেক বিষয়ের চর্চা সম্ভব নয় এরকম 
ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব । তিনি জানান যে সৎ 
প্রচে্টা নিয়ে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের 
উপর বই প্রকাশের ব্যবস্হা করতে পারলে 
আমাদের শিক্ষার্থীদের অযথা ইংরেজির 
মাধ্যমে জানার্জন করতে হবে না। 

অনুষ্ঠানের শেষে মহকুমা তথ্য দপ্তরের পক্ষ 
থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষ্লীতি 
সম্পর্কে বিষদভাবে ব্যাখ্যা করা হয় । আলোচনা 
ছাড়াও “জনকল্যাণে রাষফুন্ট সরকার' বিষয়ক 
পোস্টার প্রদর্শনী সকলের দূম্টি আকর্ষণ করে । 


মরণোত্তর আনুতোষিক বিতরণ 


পশ্চিমবঙ্গ দলিল লেখক সমিতির আমত। 
(হাওড়া) শাখা গত ২৩ নভেম্বর আমতা 
পীতাম্বর বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের 
প্রয়াত দু'জন সহকর্মীর বিধবা স্ত্রীর হাতে 
প্রত্যেককে পাঁচ হাজার এক টাকা মরণোত্তর 
আনুতোষিক বিতরণ করে। 

হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক সেখ 
সফিজুদ্দিন এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
করেন। সামিতির পক্ষে সেখ আইম্মুব আলী, 
চিত্তরঞ্জন দাস বক্তব্য রাখেন । অন্যান্য বস্তারাও 
অনুষ্ঠানের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। 


৫১২ 


অর্পিত হয় 


বাটানগর দুঃস্হদের বস্্র 
বিতরণ 


গত ১২ নভেম্বর, ১৯৮৫ বাটানগর 
নিউল্যাণ্ডে রবীন্দ্র সুইমিং গ্যাণ্ড স্পোটস্‌ 
গ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক 
অনুল্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এান ও 
পুনবাঁসিন দপ্তরের সহায়তায় ৩৮০ জন দুঃস্হ 
ব্যক্তি ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাপড়, লুঙ্গী, 
ধুতি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে 
সভাপতিতু করেন নুঙ্গী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের 
প্রধান শ্বীদিনেশ চ্যাটাজা' এবং প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্হিত ছিলেন নিউল্যান্ড প্রাইমারী 
স্কুলের প্রধান শিল্ষণক শ্ীধীনেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । অনুল্ঠানে উদ্যোগী সংস্হার 
সমস্ত 'সভ্যবুন্দ এবং প্রচুর জ্হানীয় জনসাধারণ 
উপস্হিত ছিলেন। সংস্হার সম্পাদক 
শ্রীশংকরকৃমার দাস অনুষ্ঠানে উপস্হিত 
সকলকে ধন্যবাদ জানান। 


মহাকরণের সম্মুখে বিনয়-বাদল-দীনেশ-এর 
ম্বর মৃর্তি। গত ৮ ডিসেম্বর রাজ্য সরকার 
ও বিভিন্ন সংস্হার পক্ষ থেকে-মালার্ঘ | 
ছবি ঃ ফণী চক্রবতী 


মাদুর বোনার প্রাশিক্ষণ 


সম্প্রতি বলগা ব্লক যুব দপ্তরের এক 
কর্মসূচি অনুযায়ী চাঁপাবেড়িয়া “পথের পাঁচালী” 
ট্রাস্ট প্রাঙ্গণে মাদুম বোনার এক প্রশিক্ষণ 
শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে । মূলত “পথের 
পাঁচালী' সংস্হার উদ্যোগে ও যুব দপ্তরের 
সক্রিয় সহযোগিতায় বর্তমানে মোট কুড়ি জন 
মহিলা এই প্রশিক্ষন শিবিরে যোগদান করতে 
পেরেছেন। এইসব মহিলাদের প্রায় প্রত্যেকেই 
সমাজের অনুন্নত সম্প্ুদায়ভূক্ত। জীবিকার 
জন্য ১৮ থেকে ৩৫ বছরের এই সব মহিলাদের 
অধিকাংশকেই . গৃহস্হ বাড়িতে ঠিকার কাজ, 
করতে হয়। কেউ কেউ আবার প্রয়োজনবোধে' 
মাঠে জন মজুরের কাজ করতে বাধ্য হন। আর 
সময় খারাপ থাকলে হয়ত উপার্জন করার কোন 
পথই খোলা থাকে না। 

সমাজের এই দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের 
স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার উদ্দেশো প্রশিক্ষণ 
শিবিরে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করা 
হচ্ছে যুব দস্তরের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষাকের 
মজুরির অর্থও দেওয়া হবে এই দপ্তর থেকে! এ 
ছাড়াও এশিবিরে প্রস্তুত মাদুরগুলি 'কিনে 
নেওয়ার প্রতিশ্রতও দেওয়া হয়েছে । শিবির 
শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা যাতে স্বনির্ভর 
হয়ে উঠতে পারেন তার জন্য 'পথের পাঁচালী” 
ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বনর্গার মহকুমা ভ্রাণ ও 
কল্যাণ বিভাগের কাছে সাহাযোর জন্য আবেদন 
করা হয়। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে শরীরও 
কল্যাণ বিভাগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা যাতে 
স্বনির্ভর হয়ে দাঁড়াতে পারেন তার জন্য 
প্রয়োজনীয় অর্থ অনুদান হিসাবে দেওয়ার 
প্রতিশ্কাতি দিয়েছে। 


স্বল্পসঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনাসভা 


উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতি করণে 
স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের এজেন্টদের এবং 
উপস্হিত ব্যক্তিদের নিয়ে এক আলোচনাসভার 
আয়োজন করা হয়। সভায় বি. ডি. ও., হাওড়া 
জেলা তথ্য আধিকারিক, আমতা মহকুমা তথ্য 
আধিকারিক, ব্লক স্বল্প সঞ্চয় আধিকারিক 
“বং সহ অধিকর্তা, স্বল্পসঞ্চয় অধিকার, 
হাওড়া জেলা উপস্হিত ছিলেন । এই আলোচনায় 
"৮৫-৮৬ সালের লক্ষমমান্ত্রা পূরণের জন্য এবং 
স্বল্প সঞ্চয় প্রকম্প জনসাধারণের মধ্ো 
বিশেষভাবে চালু করার জন্য সংশ্লিস্ট 
আধিকারিকগণ বক্তব্য রাখেন। এই ব্লকের 
জন। '৮৫-'৮৬ সালের লক্ষ্য মান্তরা ঠিক হয়েছে 
৫০ লাখ টাকা । গত ৮৪-৮৫ সালে এই ব্লকে 
প্রায় ৩৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা সংগৃহীত 
হয়েছিল। 


৩ 
হম 


মন্ডপে সজ্জিত পণ্যসম্ভারের একা 


58675 পি 


চরিত 


কটি দৃশ্য। 


দিবতল সমন্বিত প্রদর্শনী কক্ষের এ 


পোল্টাল রেজিঃ নং ডাবলু বি/সিসি-৫৫ পশ্চিমবঙ্গ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫ 


ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজা মেলা '৮৫তে পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপের বহিরঙ্গের রান্রিকালীন 
আলোকচিত্র (ভিন্ন দুচ্ঠিকোণ থেকে)। 


পম্ফিমবষ্গ সরকারের তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিখোগ্রাফার্স প্রাইডেট লিমিটিড, ৫/৩, গ্রীণ পার্ক, কালিকাতা ৭০০০১৯ হইতে সুপ্রিত 


